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ব্মান গ্রন্থই, বাংলা ভাষায় চীনা সাহিতোর ইতিঙ্াল রচনার প্রথম 
প্রয়ান। অবশ্য এমত স্বপ্পপরিসরে নৃযুনপক্ষে তিন হাঁজাধ বছরের ছেধহীন 
ক্রমপ্রসারমান সাহিতোর ধারাকে সম্পূর্ণ বিধুতকরণ শ্বভাবতই অসম্তব। 
্রীষ্টপূব ১৪০* কেই যে দেবে লিখনরীতির সমুঙ্ধ প্রকাশ ; থ্রীষ্টপূব তৃতীয় 
শতাকী পর্সস্থ প্রায় মাটশ' বছরের চৌ রাজত্বকালেই গ্রুপদী দশনের বিকাশ, 
যা গীত নদী ও ই"য়াসী অঞ্চলে কাবাচচায় কপায়িত + হান, তাও এব" স্ব 
বাঙ্গত্বকাল .খকে আধুনিককাল পর্বস্ত সময়কালের বিস্তুত সময়সীমায় বৈদেশিক 
আঞমপ, গৃহযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনাণলীর স'ঘাদতর মধ্যেও ঘে মাহিতা-সংস্কৃতির 
ধাবা অব্যাহত থাকে বিকাশে, বিন্যাসে, তার ঘখাধথ পরিচঘদান কী-পরিমাণ 
তব্ূহ ভা] পাঠকমার্রেবই অন্যধাবনীয় | এব" এ-বিবেচনায় গ্রস্থটি বিষয়টির 
বপবেণ। মাত্র । 

সাহিত্য এব" সংস্কৃতি সব্দাই সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন, 
সমকালীন সমাজ, আর্থনীতিক সম্পর্ক এন ভৌগোলিক পরিবেশ যেহেতু এর 
উৎসভূমি, সেকারণেই এ-গ্রন্ধে সর্বদ। পটভমিব পরিচয় উল্লেখিত । সঙ্গি 
হালে ৪, বিষয়টির ঘথাবিহিত মর্ধাদাদ?ানের স্বার্থে উক্তের শিষয় আলোচিত 
হয়েছে | এব আমার বব্চলায় এমত্ব প্রকার আলোচন। ভিন্ন কান দেশ্রে 
সাতিত্য 1 সংন্কতির পরিচয় খনি বা অসম্পূর্ণ থেকেই যায়। 


বঙমান গ্রন্থটি নিতান্তই সাধারণ বাঠালী পাঠকের দ্রন্যে লিখিত। মুখাত 
ইংরেজি-স্ত্র পেকে এর তথা আহরণ , তথ্য-নির্দেশের প্রয়োজনে যে মূল চীনা 
রচন। উল্লেখিত হয়েছে, তা। কেবলমাত্র গুরুত্বের কারণে । অবশ্টই শ্বীকার্ধ যে 
ঘোগ্যতর চীনা 'গষাভিজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদের কেউ এ-বিষয়ে লিখনে প্রয়াসী 
হলে বাঙালী পাঠক অধিকতর উপরূত হতেন । কার্ধত, আমার আপ্রাণ প্রয়াস 
সত্বেও কিছু ভূল”ক্রটি থেকেই গেল। আগ্রহী পাঠকদের জন্তে গ্রন্থশেষে 
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হল । 


আম্বার পুত্র শমীক ঘোষের একান্ত আগ্রহে ও তাগিদে গ্রন্থটি শেষ পর্ধস্থ 
লেখা সম্ভবপর হয়েছে। গ্রস্থাদি দিয়ে সহায়তা করেছেন বন্ধুবর সুনীল 


[ ॥] 
মলোপাধায় এবং পবিজ সরকার। এন্বের কাছে আমি কুতজ। 
এতদ্যাতীত চীন! ভাঁষার উচ্চারপ এব" পঠন ইত্যাদিতে সহায়তা করেছেন যে 
বন্ধুরা, তদেরই অক্য়োধে। তাদের নাম উল্লেখ কর] হলে! না। তথাপি 
₹তজত। খ্বীকার অলিবা্ধ। গ্রশ্থটিয় প্রকাশক বামাঁচরণ মুখোপাধ্যায় অবশ্যই 
ধন্যবাদার্চ। 


ডান্ন সাহিত্চোেক্ হইত্িহাহন 


প্রথম অধ্যায় 
এক 


চীন। সাহিতায ও সংস্কৃতির আঁতহা স্প্রাচীন , সাংস্কৃতিকক্ষেত্চে 
কযা তি-র বংশধরবপে নিজেতদর অক্ষি্ত প্রচারে চীনবালীদের গধ 
সীমাহীন | চীন। ভাষার মগ্াতম প্রামাণা বিশগকোষ সে হাই 
অন্রসারে ভযাং তি ১৬৯৮ শ্রী পৃধান্দে চীনের সি'হাসনে বসেন, 
কালের হিসাবে বাবিলন প্রতিষ্ঠার মান ৫১ বংসর পরে। 
পাচীন্তের এ দাবী অবশ্যই ভর্কাতীত যদিও ভারত, মিশর প্রভৃতি 
দেশের সান্ুতিক জীবনের শবত্রপাততের ক্ষ সমকালীনহের দাবী 
অনাযাসেই সপস্থাপিঠ হত পাপে কিছ মে বৈশিষ্টো চীন। সন্ত 
আমনন। তা তোল তার সাস্ক্ঠিক বিচ্ছিন্নতা, বৈদেশিক মোগগত্রে 
যে-এঁতিহা ক্ষত হযেছে কদ1চৎ াবষষটিপ্র ষথখাযোগা চপস্থাপনার 
জান্তা অবশ্থ ছল্েখা আশ-উযা-ণর সিষা গড়ন গ্রামে প্রাপ, জঙ্কর 
হাড় 9 কচ্ছপের পিঠগুলি , পরব শাকালে গবেষকেগা এ থেকেই 
'মাবিষ্কার করেন চীন! চিত্রলিপির প্রাচীন »ম উদাহরণ | সান ই- 
আছ প্রথম এ-বিষয়ে তার চি ওধেন ৮ লি' গ্রন্থে বিষষটি গোচরীড়ত 
কক্বন এব" পরবহীকালে ওযা" ক-ওযে, লে। চেন চ, লিউ ও. এস. 
কালি”, এল. সি. হঙফকিনস্‌ প্রমুখের গবেষণায় বিষষটি যথেষ্ট 
প্রামাণিকতাষ স্বীকৃতি পায। এব, ঈষ্ত তথাবলী থেকেই নির্ধারিত 
'য সিয়াও তুন ছিল ইন রাজবশের রাজ| উ-ই র ( ১১৯৮-১১৯৭ খ্রীঃ 
পৃঃ) রাজধানী , উক্ত হাডগ্চলিতে আছে পুরোহিতগণ লিখিত 
প্রত্যাদেশ । এতদ্ভিন্ন, এই লিখন থেকে অবগত হওয়! যায় যে 
তৎকালে লৌহ্যস্ত্রাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়নি, ব্রোঞ্জ ও পাথরের 
অন্্রাদিই ছিল নির্ভর । তহ্ুপরি লক্ষণীয় যে রাজ! পান কেং-এর 
রাজত্বকালের পূর্ব পর্যন্ত চীনা জাতি বথার্থ অর্থে স্থিতিলাভ করেনি 


২ চশনা সাহিত্যের ইতিহাস 


এবং এপারে এসেই ভারা চাষআবাদ শেখে এবং মাটির সঙ্গে 
[দে সম্পর্ক নিবিড় হয়| ম্বভাবতই পুবোক্ত প্রতাদেশে তাদের 
আক্ক। ছিল গভীর এব লমস্ত্র কাজ দেবগণের বাহাজ্ঞানেহ তালা 
উকি মধাদ। দিছি । প্রা ১১৬সটি অভ্তিথণ্ের মে চি 
আছে জাগতিক কম বিষয়ে ছপদেশ ) এবং কয়েকটিতে পুরোহি 
গণের নামও সাদিক হাত | থকে টি £সঙ্গাদন্ উপনীত 
হওয়া স্তুপ 7 তকাতল লনা পরে ঠিহগণের একটি বিশেষ 
অধাদা ছল । এহ চিরালপঙ্ছজি বেক আরও জানা বায় যে হখনা। 
,লখনপদ্দ(তিপ্ ক্কান মান নির্ষান্রি 5 হয়ন হ অমন ভেড়া শব্দটিকে 
বোঝাবার জন্থো পঁয়তালিশ রকমের চি্রলিপি বাবন্ধাত হয়েছে । 
কাধত এই প্রতাদেশখুলির পাঠোদ্ধার হবার ফলেই প্রাচীনতম 
চান! গী£তক। র পপ সম্পর্কে মবহি ৯ হওয়া সম্ভবপর হয়েছে । এপ্াল 
নিয় প্রকার : 
(১) “শ্বনের হচ্ছায় বৃষ্টি য়, ফসল হয় ভাল 
ঈশ্বরের হচ্ছায় বুটি হয় কম, কসল হয় মন্দা |” 
(১) "আজ বুটি আসবে কি? 
পাশ্চম থকে ? 
পরব ধোকি 
দন্ত থেকে? 
দক্ষিণ থকে ? 
বৃষ্টি আসবে কি *" ইতাদি | 
এই প্রতা1দেশগুলিাত নানাপ্রকার বাকাযন্থাদর নামও পাওয়া 
যায়; যেমন, 'সিউ, একপ্রকার বাজাবার পাথর : 'ইয়াও', এক- 
প্রকার তিন ছিদ্রধুক্ত বাশের বাশি । করতালি ও নাচের নিরেশও 
এখানে মলে । এতদ্বারাই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে তৎকালে উৎসব 
ই'তা[ দিতে বাগ্ধাযন্ত্রের বাবহার, নাচ, গান ইতাদির প্রচলন ছিল । 
এই প্রত্্যা্েশ সংবলিত অন্থিগুলি বাদে, প্রাচীনতম চীন! 
সাহিত্যের উল্লেখযোগা নিদর্শন হোল “ই-সিং গ্রন্থ ; এটিও প্রতণাদেশ 


চীন! সাহিত্যের ইতিহাস 


বিষয়ক: সংকলনকাল সম্ভবত ইন রাজনের শেষভাগ অথবা .১ 
রাজ্গন্বকালের প্রারস্ত। এই গ্রন্থে প্রা তথান্বযার়ী, তৎকালে 
কৃষিকাজ সবিশেষ গুকহ পয়েছে ; বাবসার শত্রপাতিও ঘটেছে, 
এব, বিশ্ষেভাবে লক্ষণীয় হে চিত্রলিপি প্রমিত হয়েছে ও সগী* 
রচনাপদ্ধ' এরও মথেইঈ উল্নত হয়ছে । নিয়ে দালিখিত সশীতে লক্ষ 
কর। যায় এম ময়েকে 'ছনিয়ে নিয়ে জার করে বিবাহ করার 
রাত ছিল : 
"সঃ, সাদ, 
সাদ ঘডায় চত়্ আপহ লোক, 
সম্রাসচ্ছে কিঙ্গ আমাদের লঠঙরাজ করুতে নয়, 
আসছে আমাদেরহ একটি ময়েকে বিয়ে করতে । 


ধাঢাট। মুখ ফেরাচ্ছে, আর খমকে দাড়াচ্ছে, 
আর ময়েট। কাদত্ছ ফু পয়ে ফপিয়ে |” 
সমকাল এ একগামী বিবাঠ পণ। সামাজক স্বাকৃতি পেয়েছিল 
তারও উদাহরণ মলে অন্বা একটি সংগীত* 
"সাপ্সরা এখন দেশছ।ডা। 
হই স্বামী যখন প্রবাসে 
বট যন 'অন্থা মরদের সঙ্গে দাস্তালি ন। করে, 
পরে যেন পোয়াত ন। হয় ।” 
ই-সি” গ্রন্থে এতদবা ঠীত যে মধ্রতম সগীতটিতে সমকালীন 
জাবনাবেগের এক উল্লেখযোগা নিদর্শন মলে, ৩। হোল 
“"একট। সারস ডাকছে ওহ ছায়ায় 
নরম করে সাড়া দিচ্ছে তার সাথী; 
আঃ আমি এনেছি দারুণ ভাল মদ, 
এসো, এসে ভাগাভাগি করে থাই ।” 


ছ্ই 


এবল্প্রকারে চীনাস্ভাষায় কবিতা রচনার অগ্রগতি ঘটতে থাকে । 
৪৭৫ গ্রীষ্ট পূধান্খে কনফুসিয়াস তার পরিব্রাজক জীবনের সমাপ্তিতে 
লু-প্রদেশে স্যিত হন; সেকালে তার সম্পাদিত 'শি চিং২ ( সংগীত 
সংগ্রহ ) গ্রস্থের সগীতগুলিতে চৌ রাজত্বকাল ( ১১০০ শ্রী: পুঃ) থেকে 
বসম্তু-শরৎ যুগের ( ৫৭০ খ্রীঃ পৃঃ) মধ্যকাল পধন্ত সময়ের জনজীবনের 
বিষয় বিবৃত হয়েছে । যেমন, মিও নামীয় কবিতায় একটি প্রেমের 
জন্ম থেকে মধুর সমাপ্লি লিপিবদ্ধ আছে ; জুলাই নাসীয় কবিতায় 
আছে সমকালীন কৃষকজীবনের ছবি: আর সেং মিন, কুং লিউ, 
মিয়েন মিয়েন কুয়া তি, হুয়াং উ, এবং তা মিং নামীয় পীচটি 
কবিতায় যে মহাকাবোর নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়, তা চীনা 
কাবোর এক অতুজ্জল উদাহরণ । হান পরের প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
জেমা সিয়েন, তার কনফুপিয়াসের জীবনীতে বলেন যে তিন হাজারেরও 
বেশি সংগ্রহ থকে কনফুসিয়াস 'শি চিং গ্রন্থের জন্যে বেছে নিয়ে- 
ছিলেন মাত্র ৩০৫টি কবিতা । অবশ্য বর্তমানে এবিষয়ে তথাপ্রমাণ 
সংগ্রহ অসম্ভব । কিন্তু উপ্লেধা যে স্ুং রাজহ্ৃকালের নিও-কনফুসীয়রা 
উক্ত গ্রন্থের 'কছু কবিতাকে ভেবেছিলেন কামোদ্দীপক এবং 
সেগুলি বাদ দিতেও মণস্থ করেছিলেন : সৌভাগ্য যে শেষপষন্ত 
কনফুসিয়াসের গুরু বিবেচনায় তারা সে চেষ্ট। থেকে বিরত হন এবং 
কাবাগুণসম্পন্ন উক্ত কবিতা গুলি পরবতাঁকালের জন্তে বর্তমান থাকে । 

প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে কনফুসিয়াস-বিষয়ক আলোচন। অনিবাধ। 
নিও-কনফুসীয়দের অতিভক্তি এডিয়ে যথার্থ কনফুসিয়াসকে আবিষ্কার 
যথার্থই ছুরূহ কর্স; কারণ জীবংকালে তিনি নিজের জীবন বা তত্ব 
বিষে কোন গ্রন্থ লিখে রেখে যাননি ; একমাত্র ভরসা তার বাণী 
ও কর্মবিবরণের অসম্পূর্ণ সংকলন 'লুন উ গ্রস্থ'ও ঝা! অবশ্যই কোন 
প্রকারে মানুষ কনফুসিয়াসের সমগ্র পরিচয় উদ্ঘাটনে বথেষ্ট নয়। 
সন্ধবত গন্ধ রচনার কোন নির্দিষ্ট মান না থাকায় উক্ত বিষয়ক গ্রন্থ 
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রচন। সম্ভবপর ছিল না । কনফুসিয়াস-লিখিত “শুন শিউ” (বসস্ত-শরং ) 
তো এঁতিহাসিক দলিলমাত্র, কোন রচনাশৈলীর অবদানে তা উল্লেখ 
নয়; তাক সামাগ্ককাল পরবর্তা মোতসে-র রচনাশৈলীও তখৈবচ। 
অবশ্থটা সমকালের প্রাপ্ত নথিপত্র থেকে অবগত হওয়া যায় যে 
কনফুসিন্নাস চেয়েছিলেন ব্যক্তির নৈতিক মানোন্নয়নের দ্বারা এক 
স্ন্থ সামাজিক বাবস্থা গড়ে তুলতে এবং এমত ভাবনা থেকেই তিনি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সং ও ধর্নবিশ্বাসী মানুষের সহায়তায় 
দেশে সুশাসন ও সামস্তুতান্ত্রিক বাবস্থা যথার্থ গড়ে তোল! সম্ভব । 
“লি ফা? অথবা সামাজিক সম্পকের নীতি প্রতিষ্ঠিত হলেই দামগ্রিক- 
ভাবে মানুষের মঙ্গলসাধন অবধারিত । 

প্রকতপ্রস্তাবে কনফুসীয় মতবাদ সমকালীন জনমানসে উদ্ভূত চিন্তা- 
সমৃহেরই প্রতিফলন । শুন শিউ যুগের চীনের ইতিহাস পর্যালোচন! 
করলে যে-সতা স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়, তা হোল, 'একদিকে চৌ রাজ- 
বংশের আধিপতা ক্রমশ ক্ষয়িযু, অপরদিকে সন্ত্রস্ত রাজন্যবর্গের প্রতিপত্তি 
ও শোষণ, জনর্জীবনকে বিপর্যস্থ করে ফেলেছিল, সন্ত্াস্ত বু পরিবার 
ক্রমশ দেউলিয়া হয়ে যেতে থাকল, আর সাধারণ মানুষ তখন দেশে 
শান্তি ও স্থিতাবন্থার জন্যে প্রবলভাবে আকাভিক্ষত। স্বভাবতই দেশের 
শাসনবাবস্থায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মান্রষের নিয়োগ, যা কনফুসিয়াসের 
চিন্তায় প্রতিফলিত, কাধত ছিল জনগণেরই মূল দাবী, কারণ তৎকালে 
উন্তরাধিকারন্ৃত্রে সামাজিক সম্মান ও রাজন্যপদপ্রাপ্তিই ছিল নিয়ম 
(“শ্রমিকদের ছেলে সর্বদা! শ্রমিকেরই, কৃষকদের ছেলেরা সবদ। 
কষকেরই ছেলে" )। স্বভাবতই সস্্াস্ত কিন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান 
কনফুসিয়াম “কেবলমাত্র আপন বিদ্ভাচচাতেই মগ্র থাকেননি, সেই 
সঙ্গে আপন শিব্দেরও শিক্ষিত করে তোলেন এবং গড়ে তোলেন 
সাধারণের শিক্ষাদানের বিদ্যাপীঠ । তার প্রতি লাওংসের উপদেশ, 
“যে বিদ্বান, বন্ছ কেতাব-পড়া, চমতকার তর্ক করতে পারে যুক্তি 
দেখিয়ে, সে প্রায়ই বিপন্ন করে নিজেকে, কেনন! সে অন্তের ক্রুটি 
উদ্ঘাটন করতে ভালবাসে । নিজের বিষয়ে সর্দা এধারণ! নিয়ে 
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চোল না যে তুমি কায়ো ছেলে অথবা রাজসভার মন্ত্রী'__ব্যর্থ হয়নি । 
বন্ুত জ্ঞানের আগ্রহে ও আদর্শগত শিষ্ঠায় রাজপদে অধিষ্ঠিত থাক! 
সম্ভবপর হয়নি ঠার পক্ষে, কোন ম্বাদকেই প্রতিষ্ঠিত করে যেতে 
পারেননি তিনি শাপন জীবতকালে অথবা কোন শিষ্যুকেই বথার্থ অর্থে 
গড়ে ভুলতে পারেননি আপন কর্মের সহায়করূপে | 'লুন ট' গ্রন্থের 
একটি খিবরণে মেলে ংশ্লল একদ। রাজ্রিযাপনের জন্বে কোন 
সরাইথানায় উপস্থিঠ তলে দারোয়ান তাকে প্রশ্ন করে, 'ক তুমি ৮ 
ত্শ্বল উত্তর দন, 'আমি কপফুসিয়াসের লোক" । ততক্ষণাৎ লোকটির 
মন্তব্য, 'আচ্ছা। এই কি “মই মান্ষ। যিনি সমস্থ মতবাদই প্রচার 
করেছেন, কিপ্ঠ কোন কিছুতকেহ প্রতি দিতে পারেননি । কাধত এই 
কাহিনীই ঠার জীবনচধার প্রকৃত চিএ । অবশেষে হতাশ কনফুসিয়াস 
ণকদ। দশাগরী ইন 

কিছু কবিত। ও সংগীতের প্র ১ তাপ আজন্ম ভালবাসা চীন। 
পাহিতোর ইতিহাসের অমূলা সম্পদ , শি চিং সম্পাদনায় এ-সতা 
প্রমাণিত। এ-প্রসঙ্গে একদী তাপস মন্তবা, "টি য়েই থেকে লুতে 
ফেরার পর আমি সমথ হয়েছি সাংগীতিক এঁতিহ) পুনবাসনে, সু 
ও ইয়া৪-র সগীতের ধারা নির্ধারণে এবং প্রাসঙ্গিক মৌল সংগীতে 
কাঁবতাগুলির পুনস-স্থাপনে 1" অন্যত্র এ প্রসঙ্গে তিশি ভার শিষ্যদ্রে 
বলেছেন, “তোমর। কেন কৰিতা অগ্রশীলন কর না? কবিতা 
প্রসারিত করবে .ঠামাদের কল্পনাকে, আরো নিরীক্ষণ করতে "শখাবে 
বস্থজগংকে, অপরকে আরো বুঝতে শিখবে, মতামতে হবে সহিষুঃ | 
পিতা ও মুপতিয় সেবার কাজেও করিত! সহায়ক | তাছাড়া, উদ্ভিদ 
গাছ, পাখি ও পশু বিষযে আরো জানতেও সাহাযা করবে কন্িতা 1" 


তিন 


“শ চি” গ্রন্থের মোট ৩০৫টি সংগীতের মধষো মাত্র পাচটির 
রচযিতার নাম নিশ্চিততাবে জানা যায়; বিষয় ও অন্যান্ত সথক্জে 
অন্য ছযটির বচয়িতার নাম অনুভব সম্ভব । পুরধেই বলা হয়েছে যে, 
চৌ-রাজহকালের প্রথমভাগ থেকে বসম্ত-শরৎ যুগের মধ্যভাগ পযন্ত 
প্রা পাচশত বংসরকালের মধো রচিত এই সংগীঙগুলি বস্তত এমন 
এক সামাজিক অবস্থার প্রতিলিপি, যখন কৃষির অগ্রগতি ছিল 
অবণাহ ৩ আর সামন্কতান্থ্িক বাবস্থা তার প্রাথমিক কপ পেয়েছে । উক্ত 
কালের মধো রাজা চেন ও কাং রাজত্ব করেছেন সগৌরবে , পরবতী 
রাজা শাও এব, স্ু-এর সমষে এই রাজনের ভাঙন স্পষ্টতর হতে 
থাকে । অবশেষে রাজ। কি পি-“এর সমযে চৌ রাজবংশ কাধত নামেই 
বিদ্যমান ধাকে এব সমগ্র দেশে নেমে আসে এক প্রবল নৈরাজা | 
এই সমগ্র পরিবর্তনের প্রতিফলন আছে উপ সগীতগুলিতে। 

এই স্গীত গুলির পধবিভাগে অগ্ভাবধি মতান্র বর্তমান । কিন্তু 
প্রচলিত অথে এগুলি তিন ভাগে ভাগ করা হয়| প্রথমটি ফেঙ ব। 
পনেরোটি প্রদেশের লোকগাথা , দ্বি্ঠীযটি ইযা বা! রাজসভায় গীত 
সম্গীচ , এব তৃতীষটি ভোল, সঙ বা উৎসব দিতে গীত সংগীতাবলী | 
এমত পরবশাগে যদিচ প্রভৃত সমস্য। বিদ্যমান থেকেই যায়, তথাপি 
সাধারণভাবে বল। চলে যে ফেড অথ গীতিময় প্রেমসপ্গীত, ই! 
কাতিনীকাবা এবং স্ুঙ বাছা ও নত্যে গীত সপ্গীত। এই সংগীতগুলির 
আঙক্রিক-বিষয়ক আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। এই 
সন্গীঙগুলির প্রতি পঙ্ক্িতে সাধারণত চারটির বেশি শব্দ নেই, 
কিন্ধু স্তবকে পঙ্ক্তির সংখ্যা সবদা সমান নয় । পঙ্.ক্তির শেষ শব্দতেই 
প্রধানত মিল রক্ষা কর! হয়েছে । ১:১ ১:১৯, অথবা ১: ২, 
১ ৩ প্রকারে মিল লক্ষিত হয়। এতদ্সত্বেও কোন কোন সংগীতের 
রচনারীতি লক্ষ করে অনায়াসেই মস্তবা করা চলে যে আঙ্গিকের 
কোন স্রনির্দিষ্ট পদ্ধতি তখনো নির্ধারিত হয়নি | 


৮ চীন সাহিত্যের ইতিছাল 
“শি চিং' গ্রন্থে মোট ১৬০টি ফে'কবিতা। বর্তমান । সুঙ স্বাজত- 

কালের নিও-কনফুসীয়দের ভাত্যানুযায়ী এগুলি মুখাত কামোদ্দীপক 
সংক্গীত। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই গাখাগুলি সর্ধাধিক 
প্রাথময়, সারল্য এবং আস্তুরিকতায় সৌন্দর্যময় ; কারণ এগুলি মুত 
বন্ধল গীত এবং সাধান্শের একান্ত আবেগের প্রশ্রয়ে ব্যাপ্ত । 
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য, কোন যুবকের অদর্শনে এক যুবতীর অনুযোগ : 

“নীল কলার-পর যুবক 

তোমার কথাই ভাবি আর ভাবি 

যদিও তোমার কাছে চলে যাই না 

তুমি তো আমাকে খবর পাঠাতে পার ? 


আহ! নীল-কলার পরা যুবক 
তোমাকে চাই, আরো! চাই-- 
যদিও তোমার কাছে চলে যাই না 
তুমি তো আসতে পার মাঝে-মধ্যে ? 


পাচিলের ফটকের কাছে 

আমি এদিক থেকে ওদিকে হাটি, ওদিক থেকে এদিকে-_ 
যেদিন তোমায় দেখতে পাই ন। 

দিনটা যেন তিন মাসের মত লম্বা মনে হয় 1৮৫ 


অন্য একটিতে মেলে প্রায় একই বিষয়বন্ত ভিন্নতর প্রকাশ-_ 
“আমি তো আসতে পারি না তোমার কাছে। ভয় পাই। 
” আমি আসব না। এই তে। সেই কথাই বললাম। 
তবু সারারাত জেগে শুয়ে থাকি, জানি, 
তুমিও জেগে গুয়ে আছ, তাই থাকো, 
যদিও দিনের পর দিন চল এক নিঃসঙ্গ পথ ধরে 
বাত হলে ফেন্পো অন্ধকার আবাসে! 


তাই যদি হয় তবে তুমিই তো আমার প্রিয্নতম। 


চীন। সাহিত্যের ইতিহাস ূ ৯ 
তাহলেও সব কিছুর শেষে 
একটা পথ থাকে । যে পথে যাইনি আমি 
সে পথ ধরে তূমিও যাবে না একা এক 
একট! সলাত আসবে, সেদিন আমাকে পাবে তোমার পাশে 
যে রাতে ওরা আমাকে জানাবে তুমি মারা গেছ ।”৬ 


আর একটি গাথায় দেখি প্রেমিক! তার প্রেম বিষয়ে নিশ্চিত কিন্তু 
প্রেমিক সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্বাসী নয় : 
“যদি আমাকে গভীর ভালবাস 
কোমরে বেঁধে নাও কোমরবন্ধ। চেন পেরিয়ে চলে এস 
যদি ভাল না! বাস। 
আরো! তো কতই পুরুষ আছে, 
আঃ খাপার খ্যাপা তান । 


যদি গভীর ভালবাস আমাকে 

কোমরবন্ধ এটে নাও, পেরিয়ে চলে এস উ য়েই 
যদি ভাল ন! বাস, 

আনবে! তো৷ কতই যোদ্ধা আছে, 

আঃ! খ্যাপার খ্যাপা তারা 1”? 


অন্যত্র দেখি প্রেমিকা তার পরিজন ও বহিঃপ্রথিবীর ভয়ে ভীত ; 

প্রেমকে প্রকাশে তার বাসন!, অথচ সাহসিকতায় অগ্রসর হতে তার 
ছর্মর বাধা : 

“দোহাই মশাই, ভিতরে এসো না । 

আমার উইলে! গাছগুলো ভেঙে না দয়া করে ! 

তাতে যে আমার খুব কষ্ট হবে, তা নয় ! 

কিন্তু সর্বনাশ ! বাপ-ম! কি বলবেন ? 

তোমাকে আমি যতই ভালবাসি 

তখন যে কি হবে, তা ভাবতেও পারি ন।। 


১০ চীন। সাহিতোর ইতিহাস 


আমার 'পাঁচিলটা দয়া করে পেরিও না মশাই ! 
আমার ভুত গাছগুলো নষ্ট কোর ন। 

তাঞ্ছে যে আমার খুব কষ্ট হবে তা! নয় । 

কিন্ত ম! গো ম1' ভাইর! বলবে কি? 
"ামাকে যতই ভালবাসি না কেন 

তখন “যু কি হাবে, ত। ভাবতেও পারি না। 


দয়। করে বাইরে থাতক। তো মশাই 

আমার চন্দন গাছগুলে। মাড়িও না 

তাতে মে আমার খুব কষ্ট হবে, ভা নয় 

কিন্তু, ও বাব! ' দ্বনিয়ার লোক বলবে কি? 
তোম।কে যঠই ভালবাসি ন। “কন, 

এখন “ম কি হবে, ৩। ভাবতেও পারি না|” 


এবন্প্রকার প্রেম, বিরহ, মিলন ও আনন্দের” সংগীত ফেড গাথায় 
আছে, আর সই সঙ্গে মলে (বিবাহ, সন্ত্রান্থ বাক্তিবর্গের দেউলিয়া হয়ে 
যাবার (বেদনা এবং চাষীদের জীবনবিষম়ক গাথা | ঘুদ্ধবিরোধী 
মনোভাবেরও পরিচয় আছে কয়েকটি গাথায় । যেমন-_ 
"শেষ অবধি টিকে আছি এই ক'জন মান্তর £ 

ঘর ফিরেই বা যাচ্ছি না কেন * 

আমাদের যুবরাজ, আর তার কারণেই তত এত সব? 

নইলে এই হিমের মধো আমাদের কাজটা কি: 


শেষ অবধি টিকে আছি মান্তর এই কজন / 

ঘরে ফিরেই বা যাচ্ছি না কেন? 

আমাদের যুবরাজ আর তার নিজের স্থার্থের জন্তেই তে! ? 
নইলে এই কাদার মধো আমাদের কাজটা কি ?"১০ 


'শি চিং গ্রন্থে ইয়া গাথার সংখা। ১০৫। এগুলি রাজসভায় গীত 
হোত। এই গাথাগুলি দীঘ এবং ফেও গাধার তুলনায় শব্দসম্ভারে 


চীন! সাহিতোর ইতিহাস ১১ 


সমৃদ্ধ । এখানে অবশ্য কিছু গাথা আছে, ঝা মনে হয় ভুলক্রমে এই 
অংশে গ্রধিত। অথবা! এমনও হতে পারে যে এগুলির লংগীতধর্ম 
অনুযায়ী এবস্প্রকারে সংকলিত । কোন কোন চীনা বিশেষজ্ঞ অবশ্য 
এই ধারণাই পোষণ করেন । কথিত আছে যে. কনফুসিয়াসের সময়ের 
পাঁচশো বছর পরেও হান প্লাজত্বকালে 'তিন শত সংগীত' গীত হোত। 

ইয়া গাথ। প্রধানত বিবরণধর্মী । এর মধ্যে শেড মিঙ, কুউ লিউ, 
মিয়েন মিয়েন কুয়া তি, হুয়াং ইউ ও তা মিঙ নামীয় পাঁচটি দীর্ঘ গাথায় 
চৌ রাজত্বকালের প্রতিষ্ঠার সমগ্র ইতিহাস বিধৃত আছে। চীন। 
কাবোর গবেষকেরা এইগুলিকে মহাকাবোর মধাদ। দিয়েছেন । অবশ্য 
এগুলির মধ্যে সবাধিক উল্লেখা মিয়েন মিয়েন কুয়া তি : 


“তরুণ লাউগাছ ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল। 
তু নদী থেকে হ্ষ্ট হোল মানুষ-_ 
তারা গেল চি নদীতে । 
আগ্ভিকালে ডিউক তান-ফু 
মাটি খুঁড়ে আশ্রয় খুঁজলেন, গর্ত খড়লেন। 
তখনো মানুষের ঘরবাড়ি হয়নি ॥ 


সেই নদীতে ডিউক তান-ফু 

ভোর হতেই ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়। 

নদীর পাড় বরাবর পশ্চিমে গিয়ে 

পৌছে গেলেন চি পাহাড়ের পায়ের তলায় 
সেখানে বাড়ির খোজে গিয়েছিলেন তিনি 
শ্রীমতী চিয়াং-এর সঙ্গে ॥ 


ভারি উর্বর চৌ উপতাকা 

চালের গুঁড়োর পিঠের মত মিঠে তার শাক-সবজি 

“এখানেই শুরু করা যাক জীবন, এখানেই পরামর্শ কর৷ 
যাক। 


চীনা লাহিত্ের ইতিহাল 


ডিমে তা দিয়ে ফোটানো যাক কাছিম ।' 

উপত্যকাটি ডাকছে, দাড়াও থামো, এখানেই বানাও 
ঘয়ছোর' | 

ভিউক ঠাড়ালেন, খামলেন। 

বড় আর ছোট জমির সীমারেখ। নির্দেশ করে দিলেন 

ডাইনে-বীয়ে । 

খুঁড়ে ফেললেন জমি, মাপলেন বিঘায় বিঘায় 

পশ্চিম থেকে পুৰে । 

চতুদিকের কাজ তুলে নিলেন হাতে ॥ 


তলব করলেন প্রধান কারিগরকে- জমি নবীশকে-_ 
ওদের লাগিয়ে দিলেন বাড়ি বানাবার কাজে 

জল চলাচলের নাল! চলে গেল সিধা 

মাটি ঠেকনো দেওয়া হোল তক্তার গায়ে তত্তা বেঁধে 
তার! গড়ল পবিত্র সেই আদিপুরুষের উপাসন। মন্দির ॥ 


গড়গড়িয়ে ওরা চষে ফেলল মাটি 

হুপছুপিয়ে গুঁড়োল তা 

প্রাকার গড়ল যখন, সে কি হইহল্লায়__ 

প্রাকার চেছে পালিশ করল যখন, তখন সে প্রায় নিঃশব্দে 
শত শত কৃযুবিট উঠে গেল প্রাকার 


পাথর বসাবার কারিগররা পাথর বসিয়ে 


পাল্লা দিতে পেরেই উঠছিল না যেন ॥ 


সদর ফটক গড়ল ওর। খুব উচু কৰে 
খুব উচু হোল সেটা . 
অন্দর-কটক গড়ল খুব উচু করে 
জন্দর ফটকটা ভারি মজবুত 


চীনা নাছিত্যের ইতিহাস ১৬. 
সেই মস্ত মাটির ভূপট! ওরা বানাল খু-ব উঁচু করে 
সেখান থেকেই তে যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধবাত্র! শুরু হবে । 


তারপরেও তাদের আত্মোৎসর্গে ভাট পড়েনি 
তাদের যশকে দেয়নি কমতে 

ওক গাছের বন পড়ল কাটা 

তৈরি হোল পথের পর পথ । 

কুন-উপজাতিরা পালাতে পথ পেল না 

ওঃ দম ছুটে গিয়েছিল ওদের ॥ " 


মুআর জুইয়ের লোকের বেইমানী করে 

রাজা ওয়েন তাদের জীবন করে তোলেন বাতিব্যস্ত 

এ আমি বলবই, বিদ্রোহীদের আনুগত্য স্বীকার করতেই হোল 
যারা ছিল চূড়ায় তারা পড়ল ভয়ে 

এ আমি বলবই, কর্তব্য প্রজ্মলস্ত ছিল তথনকার মানুষ -- 
তারাই বিদ্রোহীদের দমিত করে ॥৯ 


সুঙ গাথা অপর গাথাগুলির তুলনায় প্রাচীন এবং শি চিং' গ্রন্থে 
এর সংখ্য। চল্িশ । এগুলি দেশীয় উৎসবে গীত হোত । গবেষকদের 
ধারণানুষায়ী এই গীতগুলির সঙ্গে নৃত্যের যোগাযোগ ছিল এবং উই 
শি, শুয়ে, হেও, লাই এবং পান নামীর পাঁচটি গাথা যুদ্ধনৃত্যের সঙ্গেই 
গীত হোত বলে অনুমিত হয় । নিষম্োন্ধত একটি ছোট গাথায় রাজ। 
ওয়েন ও উয়ু-র প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কর! হয়েছে : 


“রাজ! উ্ু, তুমি ছিলে মহান 

মহান কাজে তোমার মত শৌর্য কেউ দেখায়নি 
কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন রাজ। ওয়েন ; 

যার! তার অনুসারী, তিনি তাদের পথ করে দেন 
ভার উত্তরাধিকারী উ়ু পেলেন সে উত্তরাধিকান্র 
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নদের জয় করে, নিঃশেষে ধবংস করলেন তাদের 
তার কীতির প্রতিষ্ঠা সুদ 1১২ 
কিছু গাথ! ক্ষেত্রে বীজ বপনের কালে গীত হোত ; এখানেও 
পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রন্ধ। জ্ঞাপিত হয়েছে । যেমন : 

“ভারি ন্ুফলা-বছরটা, প্রচুর ভূটা-জোয়ার, প্রচুর চাল-_ 
আমাদের গালাও খুব উট 

ভাতে হাজার-হাজার- লক্ষ লক্ষ শক ধরবে। 

আমর! মদ বানাই, সুমিষ্ট সবর 

পৃধপৃক্ষদের উদ্দেশে করি নিবেদন 

যণ্ঠ যাগযদ্র, সব যাতে সার্থক তয়, সে কাজে দিই সুরা 
যাতে সবাই হয় 'আশীবা দধন্য ।”৯ ১ 
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নির্দেশিকা 
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চীনা গগ্ভসাহিতোর প্রাচীনতম নিদর্শন স্ব চিং' (ইতিহাস গ্রন্থ); 
উ সিয়া, সাঙ, ইন রাজাদের এবং চৌ রাজবংশের আমলের বক্তৃতা ও 
অন্্জ্ঞার সংকলন এটি । পাঠকালে মনে হয়, বন্তৃত। ও অনুজ্ঞার এটি 
বখাযথ অন্লিখন এব" সেকারণেই কোন গগ্রীতির সন্ধান এখানে 
নিরর্থক এবং বল। চলে, তুলনায় অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'ভাও তে চিং' 
গ্রন্থের গগ্ঠরীতি উন্নত | 
লাওতসের বাণী সংকলন “তাও তে চিং তারই শিত্যবর্গের দ্বারা 

লিখিত।' এর গগ্ভ কাবাধর্মী ; সাধারণের ধ্যানধারণায় এই গ্রন্থ 
চীনা গগ্ভসাহিতোর প্রাথমিক স্তরের । এবং সম্ভবত এ-কারণেই এর 
বন্তব্য যথেষ্ট অস্পষ্টতা বর্মান। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে ঘষে 
এক প্রথম অধ্যায়ের প্রথম চারটি পঙ্.ক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক 
দীর্ঘকাল অবাতত ছিল । বন্ছু গবেষকদের ধারণায় এর অর্থ : 

“যে তাও' বাখা। কর! চলে 

তা সেই পরম “তাও, নয় 

যে সব নাম দেওয়। চলে 

তাও শেষ কথা নয় 

যিনি অনামক, তিনিই হলেন ব্বর্গ ও মতের আদি-_ 

ধিনি নামধাত্রী, তিনি সকল শ্বষ্টির জননী '”১ 


আর অন্যান্য গবেষকদের ধারণায় এর অর্থ : 
“ভাও' ব্যাখ্যা! করেছেন পরম 'তাও'কে 
পরস শামেপ্ বাজনা! সকল নামে 
স্বর্গ ও মর্তোর আদিতে আছেন -অমূর্তা 
সকল স্যত্ির জননী মৃত্য 1” 
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রীতির দিক থেকে বিচারে পুন উর গপ্ভ “তাও তে চিং-এর নঙ্গেই 
তুলনীয়। সরল বাকো, অনাড়ম্বর শব্দে ছোট ছোট অধ্যায়ে বিভক্ত 
গ্রস্থদবর । 'লুন উ"র বক্তবা স্তর অবশ্য স্পষ্ট নয়, এর অধ্যায়গুলির 
অকম্মাৎ সমাপ্তিতে ; কারণ হয়তো সুষ্ঠু সম্পাদনার অভাব অথবা 
অন্ুলিখনের অপটুত্ব। 'বসস্ত-শরৎ' যুগের গগ্রীতির উদাহক্বণ হিসাবে 
নিয়ে 'লুন উ' গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হোল : 


“ডিউক হুয়েনের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে, বসম্তকালে, পয়ল। 
মাসের মৌ-শেন্‌ দিবসে, স্ুঙ-এর ডিউক ইয়ুয়িই আর কুং ফু নামে 
জনৈক তাই-ফুকে হত্যা করলেন তু। রাজার সঙ্গে দেখা করলেন 
তেং-এব ব্াযারশ। 


চতুর্থ মাসে, গ্রীন্মকালে, সুঙ.থেকে কাও-এর বিখ্যাত যুপ-পান্রটি 
নিয়ে নিলেন ভিউক। রাজপ্রাসাদের পূর্বপুরুষদের মন্দিরে সেটি 
প্রতিষ্ঠা করলেন মৌ-শেন্‌ দিবসে ।” 


এমত গগ্যরীতি সামান্যকালের মধ্যেই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে 
ওঠে এবং পরবর্তীকালে তার প্রভাব গগ্ঠসাহিত্যে লক্ষণীয় | ইতিমধ্যে 
লৌহমন্ত্রাদির প্রচলন ঘটায় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বর্ধিত হয় এবং জমির 
মূল্যও বাড়তে থাকে । স্বভাবতই এর পরিণামে চৌ-রাজত্বকালের 
রাজাদের মধ্যে জমির জন্যে বনু সংঘর্ষ অনিবার্ধ হয়ে ওঠে এবং 
অবশেষে “বসন্ত-শরং' যুগের তিনশত ছোট রাজ্য ভেডে মাত্র সাতটি 
বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়। এবং এই সংঘর্ষের কালে এইসব রাজ্য গুলি 
সবাধিক সহায়ত পায় পণ্ডিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে, উৎপাদন পদ্ধতি, 
সামাজিক রপাস্তর প্রভৃতি বন্ুতর ক্ষেত্রে ; ফললাভে, চীন! ইতিহাসের 
এই পরে বু মতবাদও যখারীতি পরম্পরের সঙ্গে বিতর্কমূলক 
সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং যদিচ এদের সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল 
জনগণের মঙ্গল । বৃহৎ সাতটি রাজ্যের গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই 
পণ্ডিতেরাও স্বভাবতই সাতটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং প্রত্যেক 
অংশ তাদের শাসকদের গুণকীর্তনে বক্তৃতা ও রচনার বহুমুখী পরীক্ষায় 
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রত হঙ্গেন এবং এমত কাধকারণনূজে চীনা! গভব্বীতি ভ্রতগতিতে 
পরিণতির দিকে এগুতে ধাকলো। ৷ 

উক্ত লেখককুলের মধ্যে সম্ভবত মোৎসে-র নায় সর্বাধিক উল্লেখ্য ; 
কিন্তু ভার লেখায় যুক্তির ধার যত বেশি ছিল, সে-পরিমাণ ছিল না 
রীতির দিকে দৃষ্টি 1২ কিন্তু মোৎসে-র যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী সমকালীন 
অন্য চিন্তাবিদ্দের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
সফিষ্ট দার্শনিককুলের শুয়াংংসে, হুইংসে ও কুঙন্ন লং; শুয়াংংদে-র 
লিখন থেকে নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃতিযোগ্য : 

“ভিমের মধ্যে থাকে লোম ( যা ভ্রণে বিধৃত )। মুরগির তিনটি 
পা (ছুটি পা এবং তৃতীয় পা হোল সেই চালিকা-শক্তি, বা তাদের 
চালায় )। ইং ( একট! ছোট দেশ) ধারণ করে আছে পরথিবীকে 
( পৃথিবীতে যা! আছে, সবই অবিকল আছে সেখানে )। যা কুকুর, 
তাই হতে পারে ভেড়া, ঘোড়াও ডিম পাড়তে পারে (সবই তো। হোল 
যে-নামে ডাক যায় তার প্রশ্ন )। ব্যাঙেরও লেজ আছে (যদিও তা 
ক্ষয়িত। আগুন গরম নয় (তাপ তো কার্ধ-কারণ সম্বন্ধীয় )। 
পাহাড়ের মুখ আছে (তার! প্রতিধ্বনি করে )। চাকা কখনে। মাটি 
হ্থোয় লা ( একবার এক বিন্দুতে ছোয়া! বাতীত )। চোখ দেখে না 
(কেনন। দেখে মন্তি্ধ )। আঙুল কথনেো কোন বিশেষ বস্তকে 
নির্দেশ করে দেখায় না, বরঞ্চ বিশেষ বস্তুটি ছাড়িয়ে অসীমকেই নির্দেশ 
করে। কাছিম সাপের চেয়ে লম্বা (আকার বিষমনক ধারণার অপেক্ষ- 
বাদ মতে )।8 

মোতসে-র পরেই উল্লেখযোগা নাম মেনসিউস $ কনফুসীয় স্কুলের 
এই প্রবক্তা কনফুসিয়াসের চিন্তা বিস্তারে কেবলমাত্র আগ্রহী ছিলেন 
তাই নয়, সেইসক্ষে অন্য মতবাদের প্রতি ছার আক্রমণের খড়া সদাই 
উদ্ধত থাকতো, বিশেষভাবে মোঙফে এবং ইয়াংচু-র প্রতি । কিন্ত 
এতদ্সত্বেও স্বীকার্য যে তার গণ্ভরীতি উত্তরকালের প্রখ্যাত গগ্লেখক- 
বয় জেমা শীয়েন এবং সু ভুং-পো-কে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছিল । 
মেনসিউস-এর গন্ধ সরল, খু কিন্তু যেহেতু এর সমস্ত ঝৌক মুখাত 
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আক্রমণের দিকে, স্বভাবত সেকারণেই এর ধারালে। শব্বোজন। 
পরবর্তাঁদের অনুকরণীয় বলে গ্রাহ হয় । তহুপরি আছে রসবোধ ও. 
পরিহাসপ্রিয়ত৬ ধার ফলে বক্তব্যেন্ন আকর্ষণ বহুলাংশে বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 
ধসে-বিষয়ক আলোচনা! এখানে অনিবার্ধ। এর জীবনী 

প্রসঙ্গে জেম। লীয়েন লেখেন : *শুয়াৎসে-র প্রকৃত নাম ছিল চৌ। 
তিনি ছিলেন মেঙ অঞ্চলের অধিবাসী আর কর্মচারী হিসাবে নিষুক্ত 
'ভানিশ গ্রোভ-এ | লিয়াং এর রাজ! ছুই ও চি-র রাজা সুয়েন-এর 
সমসাময়িক ছিলেন তিনি... |” স্বভাবতই এই বক্তব্য থেকে অন্ধুমেয় 
যে তার জন্মকাল ৩৬৮-৩৬৩ গ্রীঃ পূরাব্দের মধ্যে এবং মৃত্যু হয় ২৯৭- 
২৯২ থ্রী: পূঃ সত্তর/আশী বৎসর বয়সে । চীনা ইতিহাসে শুয়াংংসে-র 
সময়কাল প্রবল নৈরাজ্যের ; রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক নিয়মিত যুদ্ধ, 
প্রাচীন সামাজিক কাঠামো ধ্বংসপ্রায়। আইনকানুন একেবারে 
বিসজিত, জনগণ অপরিসীম ছূর্দশার মধ্যে দিনবাপন করছে । এমত 
অবস্থার কারণ হিসাবে শুয়াংংসে তার পূর্বস্থরী লাওৎসের মতই 
'মহাঙ্ঞানী'দেরই দায়ী করেছেন । তিনি, মেনসিউস ছাড়া? বাকি সমস্ত 
মতবাদের নেতাদের নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছেন । কিন্তু লক্ষণীয় 
যে, মেনসিউসকে উল্লেখ না করলেও। তিনি কনফুসিয়াসকে রেহাই 
দেননি এবং তার বক্তব্যকে প্রায় সর্বাংশে বাতিল করেছেন। চল্লিশ 
বারেরও বেশি শুয়াংংসে কনফুসিয়াসের নাম উল্লেখ করেছেন এবং 
প্রতোকবার তার প্রতি আক্রমণে থেকেছেন অক্লান্ত ।৭ 

চীনাদের কাছে শুয়াংংসে-র রচনীবলী। “শুয়াংংসে গ্রন্থ' একদা 
ছিল অতীব প্রি । এর মৌলিক চিন্তাধারা, কল্পনার এশ্বর্য ও 
তাৎপর্ষময় শব্দ্চয়ন ছিল পাঠকের কাছে পুণ্যময় তীর্ঘযাত্রা । এখানে 
সর্বদাই পাঠক যেন লেখকের সঙ্গ পান। বিষয় থেকে বিষয়াস্রে 
লেখক যেমন তাকে হাত ধরে নিয়ে যান, তেমনি গুরুগস্ভীর যুক্তিজালের 
মাঝখানে হঠাৎই উপস্থাপিত হয় হাক। ব্যঙ্গ, এবং স্বভাবতই পাঠক 
পড়তে পড়তে কখনও ক্লাস্ত বোধ করেন না । রচনার এ-এক আশ্চর্য 
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প্রসাদগ্চণ। বিষয়টি বধার্থ অসুধাষনের প্রয়োজনে উদ্জৃতিই এখানে 
কর্তব্য : 

“বাধনহাক়! কল্পনায়, বণিল ভাষায়, রোমার্টিক নন্সেন্সে তিনি 
নিজের মনকে দেন বাধাবন্ধকীন স্বাধীনতায় ভেসে যেতে ।..-তার 
'ফেনিল কথা? সমানে উছলে পড়তে থাকে, তার “সিরিয়াস কথাগুলি 
সত্য, তার 'রূপকাগুলি সংঙ্লিষ্ট অর্থবহুতায় বাপক। বদিও তার 
বইগুলি চমক লাগায় এবং দীর্ঘায়িত আলোচন! প্রশস্ত করে, সে ক্রি 
সামান্ামাত্র । তার ভাষ। যদিও অসম ( সিরিয়াস থেকে বণিলতায় 
তার খাতায়াত ), তা জীবন্ত ও সুখপাঠ্য । কেননা তার চিন্তার 
পরিপূর্ণতা উৎস থেকে সে লেখা প্রবহমান, তিনি নিজেকে থামাতে 
পারেন না |” 

শুয়াংংসে-র পাঠকের। স্বভাবতই মেনে নেন তাও-চিন্তার ক্ষেত্র 
তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং তাওবাদ অচিরাং চীনদেশে লাও(ংসে) ও 
শুয়াং(২সে)-এর দর্শন নামেই পরিচিতি পায়। 

শুয়াংতসে গ্রন্থটি তেত্রিশটি অধ্যায়ে, আট খণ্ডে সম্পর্ণ। অন্যান্য 
চীন! ঞ্রুপদী গ্রন্থের মতোই ধারণ! করা হয় যে এর অংশবিশেষ পরবর্তী 
লেখককুলের দ্বারা লিখিত। কোন কোন গবেষকের সিদ্ধাস্তানুযায়ী 
এর মাত্র সাতটি অধ্যায়ই অকৃত্রিম । অবশ্য সাধারণেৰ অনুমান, মাত্র 
চারটি অধ্যায় ( আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ এবং একত্রিশ ) সম্ভবত পরবর্তী- 
কালে সযোজিত। এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ- 
যোগ্য অন্শ শরতের বন্যা? 1» 


ছুই 


এই পর্ষে চীন৷ কাব্যসাহিতোর অগ্রগতি যথাবিহ্ত অব্যাহতই 
থেকেছে । “শি চিং' গ্রন্থের সরল বর্ণনাধম কাব্যের ধারাপথে এসেছে 
রোমার্টিক প্রেমের কৰিতাঁ এবং ক্বপ্নময় বৈচিত্র্যের আভাস, যার 
প্রকৃটতৈম উদাহরণ চু ইউয়ান-এর “লি শাও? ও অন্যান্য কবিতা । চীনা 
কাব্যবিবেচকদের মন্তব্যে এই কাব্য “তিনশত কবিতা'রই উত্তরনূরি | 
জেম। শীয়েন লেখেন, “রাজ্য সকলের গানগুলি ( ফেঙ কবিতাগুলি ), 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ তবে লাম্পটাদোষে ছুষ্ট নয় । গৌণ ইয়া কৰিতাগুলি 
বিষাদবিধূর কিন্তু রাজদ্রোহিতা নেই তাতে । বল! চলে, লি শাও 
এই ছুটি গুণের মেলবন্ধনে সমর্থ ।”১০ এবং সঙ রাজত্বকালের প্রখ্যাত 
এীতিহাসিক সেঙ শীয়াও বলেন, “কিয়াং (ইয়াংংসে) এবং হান (নদী)- 
এর মধ্যবর্তী অঞ্চল আগে ছিল চৌ নান্‌ ও শাও নান্-এর সীমানাতূক্ত। 
সেখানেই কবিতার জন্ম ও বৃদ্ধি। চু ইউয়ান ও স্ুং ইয়ুর সময় থেকে 
অধিকাংশ কবির জন্মই এই অঞ্চলে । সেইজন্যেই চুংনিও (কনফুসিয়াস) 
ভেবেছিলেন কবিতার ধাত্রীভূমি চৌ নান ও শাও নান।”৯২ কিন্ত 
£শি চিং' ও “সু সে? ১৩ খ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে নৈতিক ও ভৌগোলিক ত্র 
ধরে সম্পর্ক আবিষ্কার করতে গেলে এক জটিল বিতর্কের সম্ভাবনা 
অবশ্যন্তাবী। “শি চিং' গ্রন্থ একদ! পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদদের কাছে 
অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত ছিল; “সে! শুয়ান' গ্রন্থে তু 
রাজ্যের রাজনীতিবিদদের মন্তব্যে প্রমাণিত যে উক্ত গ্রন্থের কয়েকটি 
কৰিতায় ভার। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে সহায়তা পেয়েছেন । 
চু ইউয়ান ছিলেন র্লাজনীতিজ্ঞ ; “রাজ্যাগত অতিথিদের স্বাগত 
জানাবার ও অন্ান্ত রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচন। 
চালাবার দায়িত্ব ছিল তার ওপর ।”১৪ অনস্বীকার্য ঘে কবিত! রচনায় 
তিনি “শি চিং' গ্রন্থের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন । প্রামাণিক হিসাবে 
উল্লেধ করা চলে “সু ৎসে' গ্রন্থের 'শৃন্গর্ভ শব্দসম্ভার'১৫-এর প্রায় 
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সমন্তই “শি চিং' গ্রন্থের অন্তভূক্তি | কিন্তু 'জে' শি", ইহ এবং “চি 
প্রন্ৃতি শবগুলির মিল কাব্যগত তাৎপর্ষের ক্ষেত্রে কোন বিষয্নগত 
মানের অবনতি খটায় নি। কার্যত, এ-্রন্থে কেবল একজন কবির 
জীবনদর্শনই প্রকটিত নয়, এর গভীর ধর্মীয় অর্থ সর্বাংশে তাৎপধময় । 
তদুপরি বিষয়বন্তার যধাষথ প্রকাশনার স্বার্থে কবি ব্যবহার করেছেন 
উপকখ? আর উপমা ও রূপকের প্রগ্নোজনে এসেছে ফুল ও গাছের 
প্রতীকী । 

কাব্ক্ষেত্রে এই নতুন রীতির উৎসসন্ধানে অবশ্বই আমাদের ফিরে 
তাকাতে হয় সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে । 
১১২৩ শ্রী: পুর্ধাবে ইন রাজত্বের পতনের পর, বাস্তব দৃষ্টিভঙগীসম্পল্ন 
চৌ-সময়কালের মানুষ ইন-সংস্কৃতির অংশমাত্রকে শুধু স্বীকৃতি দি 
আপন সংস্কৃতিরপে আর বর্জন করল সর্ধপ্রাণবাদমূলক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী । 
একালীন মানুষের ভাদের অনুষ্ঠানাদিতে তাদের পূর্বপুরুষ ও ঈশ্বরকে 
ভার করুণার জন্যে ধন্যবাদজ্ঞাপনের রীতিকে কেবলমাত্র প্রথা হিসাবেই 
বজায় রাখলো, কিন্তু কোনক্রমেই স্বীকৃতি দিল না৷ অনৈসগিক 
জগংকে | লিকি, ইন ও চৌ জনগণের মানসিকতার প্রভেদ বুঝিয়েছেন 
নিয়োজরূপে : 

“ইন জনগণ দেবতাদের শ্রদ্ধা করত । তাদের প্রধানর৷ 
জনসাধান্পণকে নিয়ে যেত দেবতাদের শ্রদ্ধা জানাবার কাজে । 
আত্মাচয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করত আগে, তারপর নিজেদের দেখত 1... 
নিজেদের নৈতিক আদশমান মতে জীবনযাপন করত চৌ জনগণ ; 
তারা ছিল বান্তববাদী। আত্মাচয় ও দেবগণের প্রতি তারা শ্রদ্ধার্ঘ্য 
নিবেদেন করত বটে, কিন্ত ধর্মগ্ীতিকে কখনোই বৈষয়িক কাজকর্মে 
ব্যাঘাত ঘটাতে দিত না।”১৬ 

কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের ইন-জনগণের ধর্মীয় ধ্যানধারণায় কোন 
পরিবর্তন আসেনি । কারণ সম্ভবত এ-অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, 
যেখানে বিরাট পর্বতশ্রেণী, বিস্তীণ বনরাজী, প্রশস্ত ও গভীর নদীসমূহ' 
আর আদিগন্ত আফাশে মেখের খেলা, এবং নৰ মিলিয়ে এক অজান! 


চীনা সাহিত্যের ইতিহাস ও 


রহস্যের কেন্দ্র। স্বভাবতই মানুষের মনে এই পরিবেশ চিরম্তন করে 
রেখেছিল অজ্ঞাত ও অব্যক্তের সঙ্গে এক রহস্যময় সম্পর্ক | একারণেই 
সম্ভবত ওস্থ-জাতীয়ের! ( দক্ষিণের অধিবাসী ) বিশ্বাস করতো! উ'১* 
এবং ভূৃতপ্রেতে আর তর্পণ ও বজ্ঞকে মর্ধাদ। দিত যথেষ্ট 1১৮ ওয়াং ই 
তার 'শিউ কু ভূমিকায় বলেন, “য়িইং দেশে, যুয়ান ও সিয়াং নদীর 
মধ্যবর্তী তনু রাজের জনগণ আত্মায় বিশ্বীসী ছিল ও বলিদান সম্পৃক্ত 
ধ্সানুষ্ঠান পছন্দ করতো । যখনি এইসব ধ্মালুষ্ঠান হত, তখনি, 
দেবতাদের গ্লীতানুষ্ঠানের জন্য এরা গান গাইত ও বাজনার সঙ্গে 
নাচত। স্বভাবতই এই প্রেক্ষিতে উপকথা ও লোকশ্রুতির প্রচলনের 
সঙ্গে সঙ্গে সংগীত ও নৃত্যে জনগণের প্রবল অনুরাগের কারণে ত। 
সমৃদ্ধি পায় । এবং এমত স্বুত্র থেকেই কাব্যরচনায় চু ইউয়ান 
পেয়েছিলেন ভার প্রেরণা ও বিষয়বন্তব । অধিকন্ত উল্লেখ্য যে, 
দক্ষিণের সংগীতের প্রভাব 'তস্ সের ওপর অপরিসীম । কার্ধত 
একালে শহরে সংস্কৃতির সঙ্গে ইউয়ান, শীন শীয়েন উন্‌ প্রভৃতি 
আদিবাসীদের সংস্কৃতির যোগন্ৃত্র গড়ে ওঠে এবং তারই ফলে নতুন 
বাচ্যযন্ত্ত ও নব্যরীতির সংগীতেরও জ্গম্ম হয়। 'লিকি'-র ইস্সাচি 
অধায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! দ্রষ্টব্য ।৯৯ ৎসেমিয়ার কালে 
চীনা সংগীতের এই পরিবর্তন এক নতুন কপ নেয়। উদাহরণ হিসাবে 
উল্লেখা “ইউ গ্রামের সংগীত? । 
“এ কি অপরূপ সন্ধা! 
মাঝ নদীর ছোট্র দ্বীপ পেরিয়ে ভেসে চল। 
কি একটা দিন আজ, 
রাজপুত্রেন সঙ্গে এক নৌকায় চল1। 
মানুষের হুধলতা! ও বিচ্যুতিকে সমচোখে দেখ তুমি 
ভুল করলেও দোষ দাও ন! তাদের । 
ভারি উদ্দি্র ছিলাম আমি, ভারি বিভ্রান্ত) 
তবু মন ভেঙে পড়েনি 
এখন তো। তোমার সঙ্গেই দেখ! হল, হে কুমার ! 


সু চাপা ম্যাহতোর ছাতছাস 


গাছে থাকে অসংখ্য ভাল 
পাহাড়ে অবস্থিত তোমার গাছে গাছে 
তোমার বিষয়ে আমার সুগ্ধতা তেমনই 
শুধু তুমি তা জান ন11”২০ 
তথ এবং তার পার্্ববতা রাজাসমূহের এই প্রকার বহু সংগীতের 
উদাতরণ মেলে । প্রাচীন 'তিন শত কবিতা'র রীতি থেকে এর 
রচনারীতিই কেবল ভিন্ন নয়, সেইসঙ্গে বিষয়বস্তুর বদলও লক্ষণীয় । 


তিন 


প্রাচীন চীনাভাষার নধশ্রেষ্ট কৰি চু ইউয়ান প্রসঙ্গে কিছু বিস্তারিত 
আলোচনা এখানে কর্তবা। শীন রাজত্বকালের ( ২২১-২২৭ খুংপুঃ) 
পূধেকার তিনিই একমাত্র কবি, ধার কাব্যগ্রন্থ অগ্ভাবধি তার 
অন্রাগীদের প্রয়াসেই বর্তমান । তার জন্ম হয় ৩৪০ স্ত্রী; পৃঃ এবং 
জেমা শীয়েনের বক্তব্যানুযায়ী তিনি তস্ব রাজবংশের সম্ভান। 
বিশ-বাইশ বছরের মধ্যেই তিনি রাজ্যের “সু তু" নিযুক্ত হন, দাযিতে 
যা সহকারী প্রধানমন্ত্রীর সমতুল। স্বভাবতই, “রাজসভায় তিনি 
রাজার সঙ্গে রাজ্য বিষয়ে আলোচন। ও পরিকল্পনা করতেন এবং 
কোন কোন আইন জারী কর! হবে, ত। ঠিক করতেন। সভার 
বাইরে, রাজ্যাগত অতিথিদের সংবর্ধনা জানাবার এবং অন্যান্য রাজ্যের 
শানকদের সঙ্গে কূটনৈতিক আলোচন! চালাবার ভার ছিল তীর 
ওপর ।”২১ এবং এভাবেই তিনি যে কেবল আন্তর্জাতিক রাজনীতি 
সম্পর্কেই অভিজ্ঞ হন তাই নয়, সেইসঙে ওসু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
নীতিরও প্রবক্তাৰপে পরিগণিত হন। মেনসিউসপগ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ 
থেকে অবগত হুওয়! যায় ষে চু ইউয়ান কনফুসীয় মতবাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হন ংু-অঞ্চলের কনফুসীয় ছাত্রদের দ্বারা । ফলত, চু ইউয়ান- 


চ্ীন। সাহিত্যের ইতিহাস ২৫ 


গ্রক্স লি শাও, গ্রন্থে ইয়াও, নুন, উ, তাঙ এবং ওয়েন রাজাদের কনফুসীয় 
মতবাদের প্রত্তি আকর্ষণের বিষয় তাৎপর্য পেয়েছে । সম্ভবত এ- 
কারণেই তিনি চেয়েছিলেন তনু-র রাআ। ছয়াই যেন রাজ্যের ধর্মপ্রাণ 
ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় দেশের সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্ভে শাদন- 
বাবস্থা পরিচালন! করেন । তিনি লিখেছেন : 
“রথে চড়ে দ্রুত গেলাম, তোমার কাছাকাছি রইলাম 
প্রাচীন দিনের রাজাদের পথে চলতে শেখালাম তোমাকে ।”২২ 
এবং রাজ। ছয়াই-এর প্রতি তার বক্তবা : 
“ন্বর্গের সর্বশক্তিমান ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব জানেন ন। 
ধর্মাআ্সাদের খুঁজে বের করে তাদের করেন স্বীয় অনুচর 
বদি পৃথিবী অধিকার করতে দেওয়। হয়-_ 
তাহলে যারা জ্ঞানী, যারা সৎ তারাই উন্নতি করবে ।”২৩ 
কিন্তু, সমসাময়িক ঘটনার উবান-পতনে শেষ পর্যস্ত নির্বাসিত হতে 
হয় এই কবিকে হান নদীর উত্তরাঞ্চলে । এমত কারণে তার নৈরাশ্য 
এতদূর চূড়াস্তে উপনীত হয় যে “লি শাও'এর একজায়গায় তিনি বলেন 
যে বদি তিনি স্বগদ্বারেও পৌছান, তবু সেখানকার দ্বারী তাকে ভিতরে 
প্রবেশ করতে তে। দেবেই না, উপরস্ত তার দিকে তাকাবে এক 
অপমানকর দৃষ্টিতে । কার্যত, এএক অভিজ্ঞতা, যে কেমন করে 
একজন রাজনীতিতে আকর্ষণহীন মানুষ রাজনীতিতে নিঃশেধিত হয়ে 
যান, একজন আদর্শবাদদী কনফুসীয় মতবাদে বিশ্বাসী মানুষ তার 
স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ন! পেরে ব্যর্থতায় রক্তাক্ত হতে থাকেন। 
জেমা শীয়েন তার টু ইউয়ানের জীবনীতে বলেছেন যে, চু 
ইউয়ান পাঁচটি কাব্য লিখেছিলেন : লি শাও: (হঃখের প্রতিবাদ ) 
তিয়েন ওয়েন” (স্বর্গের প্রতি প্রশ্ন) 'আই ইঙ্গ (ইঙের জন্তে 
শোক ), “ইউয়ান উ' ( দৃরাস্তের যাত্রা ) এবং “শাউ হান" (আত্মার 
আহ্বান )। কিন্তু পান কু ( ৩৯-৯২ শ্রীষ্টাব্দ) ভার 'হান রাজত্বের 
ইতিহাস'-এ বলেন যে চু ইউয়ানের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা পঁচিশ । 
ওয়াও আই তার 'ৎস্ ংসে শাঙ চু" গ্রন্থে উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতেই 
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লেখেন যে চু ইউয়ানের কাবাসমূছের নাম বথাক্রমে, 'লি শাও', “শিউ 
কু' (নটি সপ্গীত ), “তিয়েন ওয়েন” 'শিউ চা, (নয়টি ঘোবণ। ), 
'ইউয়ান উ” 'পু শু (ব্বগ্গঁয়) এবং “ইউ ফু' (জেলে ), যা মোট 
পচিশটি কবিতায় বিভক্ত । তিনি অবশ্টু আরো বলেন যে 'শাউ হান, 
কোনক্রমেই চু ইউয়ানের লিখিত নয় ; এর লেখক সুষ্ড উ। 

ঢু ইউয়ানের কালে কাবাচর্চার অগ্রগতির ফলে তার কবিত! যে 
ফেবল “শি চিঃ' গ্রন্থের ভূলনায় শ্রেয় তাই নয়, তিনি (প্রচলিত চার- 
মাত্রিক রনীতিকে ভেঙে স্বচ্ছন্দ হতে পেরেছিলেন । অবশ্য এর কারণ 
যে প্রধানত লোকসংশীতের প্রভাব, তার আভাস পুবেই দেওয়! 
হয়েছে । 

'শিউ কু' কাব্য মূলত উস্‌ সংগীতের ভিকিতে রচিত | “লিং শাও'- 
এক একস্কানে মেলে : 

“চি র নয়টি গানে তার নয়টি বিভিন্ন ব্যাখ্যানে হসিয়া বংশ শুধু 

প্রমোদ করেছে তারা কোন সংঘমই জানত না ।”২৪ 
এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত যে 'শিউ কু" এক গুচ্ছ ধমীঁয় সংগীতের নাম, 
অবশ্য “নয়' সংখ্যাটি এর সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহাত কিনা বল! কঠিন। 
'শিউ কৃ-তে মোট এগারোটি কবিত! বর্তমান : 'তুঙ হুয়াং তাই 
আই (স্বর্গে ঈশ্বর ), 'উন শুঙ শুন' ( মেঘের দেবতা! )। “সিয়াং শুন, 
শিয়ে ফু জেন' ( “প্রমের দেবত। ), “ত। জে মিঙ, শিয়াও তজে মিও 
(ভাগোর দেবত। ), 'ভুঙ চুন' (শের দেবতা), “হে! পো' (নদীর 
দেবতা), "শান কুই (পবতের আত্মা! ) কাউ সাঙ (পতনের 
অভিধাত ) এবং 'সি হান' ( আত্মকথন ), প্রভৃতি। “তিয়েন ওয়েন 
মোট একশ' সহরটি প্রশ্নরবোধক কবিতার সংকলন । কিন্তু এখানে যে 
সমস্ত উপকখার ভিত্তিতে প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত, তার সমস্ত কিছু 
বর্তমানে ন। পাওয়ায় বন কিছুই অগোচর থেকে যায় । দীর্ঘকাল এই 
কাবাগ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা সম্পর্কে চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক 
বর্তমান ছিল। অবশ্ঠ সম্প্রতি ভাষা ও রীতির পরীক্ষায় প্রমাণিত যে 
এই গ্রন্থ চু ইউয়ানের রচনা! । এর রচনারীতি অবশ্ট চু ইউসানের 
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অন্য গ্রচ্ছের তুলনায় স্বতন্ত্র; এবং বিষয়বন্ধা আত্মার হ্বর্গ নরক ইত্যাদি 
পরিক্রমণ। এই কাব্যের রচনারীতির প্রভাব হান যুগের “ফু কাব্যের 
ওপর যথেষ্ট পরিমাণে বর্তায় । 

'শিউ চা: নয়টি কবিতার সংগ্রহ । বধাক্রমে, : শু শাঙ? ( কমল 
গাছের প্রশস্তি )। 'পেই হুই ফেঙ' (ঝড় চলে গেলে) শি সুঙা 
( বেদনার অভিযোগ ), “চো তজে' (বিষাদ গাথ! ), জে মেই জেন 
( কোন সুন্দরীকে মনে রেখে )। "আই ইঙ' (ইঙের জন্টে শোক ), 
“শে কিয়াং (নদী পার হতে ), ুয়াই শা) (মাটির বন্দনা! ) এবং 
"শি ওয়েং ঝি, ( যে দিন গিয়েছে চলে )। বিভিন্ন সময়ে রচিত এই 
কবিতাগুলি কোন বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেনি । তবে এর 
অনেকগুলিই যে তার নির্বাসনকালে রচিত তার প্রমাণ মেলে । যেমন 
ুয়াই শা” কবিতায় এক জায়গায় তিনি বলেছেন, “আমি জানি মৃত্যু 
অবধারিত, তাই তার আসার পথে ব্যাঘাত ঘটাবে না। সৎ মানুষের 
কাছে আমি তো বারংবার বলেছি যে আমিও তাদেরই মত দ্রেত 
একদিন বিলুপ্ত হবে!” এবং “শি ওয়ে শির অন্তস্থানে তার বক্তব্য। 
“ইউয়ানের কালো! জলের গভীরে আমার নিমজ্জন অসম্ভব, কিন্তু তবুও 
আমাকে সেখানেই ডুবতেই হবে - তখনে। অন্ুচ্চারিত থাকবে আমার 
অনেক কথা...” | এই কবিতাগুলির মধো 'আই ইডই সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখ্য, যেখানে কবি বলেছেন দেশের প্রতি তার গভীর ভালবাসার 
কথা আর নিবাসিত জীবনের বেদনাবোধে আপ্লুত হয়েছেন : 

“নিজের গায়ের ফটক পেরিয়ে, শহর ছেড়ে যেমন বেরোলাম 

মনে উঠল অন্তহীন ঝড় 

সময়ের বুক বেয়ে যেমন বৈঠা পড়তে লাগল চলল এগিয়ে 

রাজপুত্রকে আর দেখব না ভেবে আমি হলাম শোকাকুল 

, আকাশছোৌয়। ক্যাটালপা গাছগুলির দিকে চাইলাম, 
দীর্ঘশ্বাস পড়ল 

শীতের তুষার শ্রোতের মত নামল অশ্রধারা | 


২৮ চীন। নাহিত্োর ইতিহাস 


মন আকুল, ছাদয় বিষ শোকভারাতুর 
চলেছি, কিন্তু কোথায় নিয়ে চলেছে এ পথ আমাকে 
দিশাহার! আমি ভেসে চললাম, বাতাম আর ঢেউ 
যেদিকে নিরে যায় 
উদ্দেশ্বাহীন যাত্রার এক পথিক, ফেরার 
আশ। নেই যার।”১৫ 
“লি শাও” চু ইউয়ানের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা! এবং চীনা ভাষায় কোন 
দীর্ঘ কবিতায় ইতিপূর্বে এবম্প্রকার সার্থকতা লক্ষিত হয়নি । এর 
রোমান্টিকতা, প্রতীকী ও সজীবতা যে কি প্রকারে অন্য এক 
পটভূমিকার পরিচায়ক হয়েছে, তা পূর্বেই আলোচিত। 
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পূর্ববর্তী যুগের অসংবন্ধ গণ্রীতির পাশাপাশি বর্ণনাধর্মী গন্ভও 
অত্যন্ত দ্রুত সমৃদ্ধিলাভ করতে থাকে । উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য 
'সে। শুয়ান' গ্রন্থ । কনফুসিয়াসের শিষ্য খসে! সিউ মিঙ-ই এর রচয়িত। 
বলে একদা উল্লেখিত হোত, কারণ কনফুঁসীয় মতবাদ ও তার “বসম্ত- 
শরৎ-এর ব্যাখ্যানই যেহেতু এর মুখ্য বিষয় । কিন্তুপরবর্তাকালে এর 
গগ্ভরীতি বিবেচনায় এই দিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া গেছে যে এ-গ্রস্থ 
বসন্ত-শরৎ যুগের অব্যবহিত পরেকার কোন অজ্ঞাত লেখকের রচন! । 
'ৎসে! শুয়ান' গ্রন্থের মূল বিষয় বসস্ত-শরৎ যুগ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য 
গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহও এখানে লক্ষণীয়। বিষয়টি অনুধাবনের 
সুবিধার্থে অংশবিশেষ নিয়ে উদ্ধত হোল : 

“সেপ্টেম্বরে, চিয়া উ দিনে, চিন-এর মাকুই আর চ.ইন এর 
আর্ল, চেং আক্রমণ করলেন । কেননা চেং চিন-এর প্রতি ছুধিনীত 
হয়, আনুগত্য স্থানান্তরিত করে তসু-র প্রতি । চিন্-এর সেনাবাহিনী 
হান লিং অবরোধ করে। ওদিকে চ.ইনের সেনাবাহিনী অবরোধ 
করল ফান্‌ নান্‌। ফ্লি চিহ্‌ফু' চেএর আর্লকে বললেন, 'আমাদের 
দেশের এখন ভীষণ বিপদ । তবে চুইন্এর আরলের সঙ্গে দেখা 
করতে আপনি যদি শু ৎমু-যুকে পাঠান, তাহলে নিশ্চয়ই চ-ইনের 
সেনাবাহিনী অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে চলে বাবে? এতে সম্মত হলেন 
আর্ল, শু-কে যেতে বললেন। শু প্রত্যাখ্যান জানিয়ে বললেন, 'বখন 
তরুণ ছিলাম, আমার কার্ধদক্ষতাকে মূল্যই দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধ বয়ে 
আমি এ-কাজের দায়িত্ব নিতে পারি না। আর্ল বললেন, “আপনাকে 
বধাযোগ্য কাজে না৷ লাগানো! আমার পক্ষে খুবই ভূল হগ্পে গেছে। 
আর এই চূড়ান্ত প্রয়োজনের সময়ে আপনার সাহাযাই চাইতে হচ্ছে। 


ই চীন] লাহিত্যের ইতিহাস 


এ-সমন্ত আমারি দোষ । কিন্তু চেং বিজিত হলে পরে আপনার জীবনও 
বিপর্যস্ত হবে।? শু তখন সম্মত হলেন । 

সেই রাতেই, নগর-প্রাকারের মাথা থেকে দড়ি বুলিয়ে, তা বেয়ে 
তিনি নেমে এলেন। চ.ইনের আর্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, 
চ-ইন ও চিন্-এর সেনাবাহিনীকে বাধা দেবার আশাও নেই, তা চেং- 
এর মানুষ ভালই জানে । চেং ধ্বংস করলে যদি মহান নৃপতি লাভবান 
হতেন, তবে আপনার এ চেষ্টা সাজত| তবে, আপনার পার্শ্ববর্তী 
রাজা চিন্-এরও অপর পার্থ অবস্থিত কোন দেশকে বাগ মানিয়ে রাখ। 
যে খুব কঠিন, তা তো আপনি ভালই জানেন চিন্এর শক্তি 
বাড়াবার জন্যে চেং জয় করবার ঝ[মেলায় আপনি যাচ্ছেন কেন ? 
পাশের রাজ্যটি আরো শক্তিশালী হলে আপনি ছুর্বলতর হয়ে 
পড়বেন। চেংকে যদি রেহাই দেন, তাকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে 
থাকতে দেন, তাহলে পুব দিকে যাবার সময়ে চ-ইনের মানুষজন চেং 
দেশে আরার্ম-বিশ্রাম করতে পারবে, যা দরকার তা পেতে পারবে । 
তাতে তো চ-ইনের কোন ক্ষতি নেই। তা! ছাড়াও দেখুন না, এক 
সময়ে মাকুণই কথা দেন, চিআও এবং হসিয়। দেশ ছুটি আপনার হাতে 
হস্তান্তর করবেন। কিন্তু সে কথা তিনি রাখেন নি। নদী পেরুবার 
সঙ্গে সঙ্গে আপনার বিকদ্ধে আত্মরক্ষার জন্গো সামরিক হাটি বসালেন । 
এ-সব অবশ্ঠ আপনার জানা কথ। | ঝাজাসীম। বিস্তার অন্বেষায় চিন্‌- 
এর লোভ মিটবার নয়। পুবদিকে চেং রাজ গ্রাস করার পর তাকে 
পশ্চিমে রাজা সীমা বিস্তার করতেই হবে। তা করতে হলে চিন্কে 
আপনার রাজা দেকেই জমি ছিনিয়ে নিতে হবে। চিন রাজ্যের 
ক্ষমতা! বাড়াবার জন্য নিজের রাজাসীম] ছেড়ে দেবেন কি না, সে প্রসঙ্গ 
একমাত্র আপনারই বিবেচা । শু-র যুক্তিপূর্ণ কথায় চ-ইন এর আর্ল 
অভিভূত হলেন ও চেং রাজোর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন ।” 

উক্ত উদ্ধৃতি এ-তথোরও প্রামাণিক যে তৎকালে বিগ্ভাবান বাক্তিরা 
শাসকদের কেবলমাত্র প্রভাবিতই করতেন না, সেইসঙ্গে আভ্যন্তরীণ 
নীতি নির্ধারণ বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারেও সক্রিয় সহায়ত। 


চীনা সাহিত্যের ইতিহাস ৩৩ 


করতেন। এসত কার্ষের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম প্রধান ব্যক্তি ছিলেন 
স্থ চীন, যিনি একক প্রয়াসে সাতটি রাজ্যের মধ্যে ছয়টিকে একত্রে 
মেলাতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তার প্রধানমন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন । 
অন্যজন ছিলেন শীয়াং আই, যিনি শীন রাজ্যকে অন্ঠ ছয় রাজোর সঙ্গে 
সম্পর্কচ্ছেদ করান এবং বাকি রাজাগুলিকে বিজয়ে উৎসাহিত করেন। 

'শানকুৎসে' (যুদ্ধরত প্রদেশগুলির বিষয় ) গ্রন্থে এই গগ্রীতি 
আরো! স্থসংবদ্ধ হয়েছে । রচফ়িতার নাম অদ্যাবধি অজ্ঞাত । মোট 
তেত্রিশ খকগুর এই গ্রন্থ সম্পাদনা করেন হান যুগের লিউ সিয়াং 
( ৭৯-৮ শ্রী:পুঃ )। লক্ষণীয়, এর গগ্ঠ কনফুসীয় কালের স্বল্পবাক-রীতিকে 
সবৈব বর্জন করেছে এবং তার পরিবর্তে এসেছে বিবরণের বিশ্যাস ও 
কথোপকথনের প্রয়োগে চরিত্রকে চিত্রময় করে তোলার রীতি। 

শীন কর্তৃক অন্য ছয়টি রাজা অধিকৃত হবার পর গ্রীষ্টপৃধ ১৪৬ অব্ধে 
সম্মিলিতভাবে চীনের প্রতিষ্ঠা হয়: স্বভাবতই প্রতিষ্ঠিত হলো এক 
কেন্দ্রীয় সরকার, আইন-কান্তন আর জাতীয় মুদ্রী-বাবস্থা এবং ওজন 
ইত্যাদি বিষয়ও স্থিরীকৃত হয় । এবং সেই সঙ্গে লিখন-চরিত্রেরও মান 
নির্ধারিত হোল। বল! চলে, শীন রাজবংশের প্রতি । দেশে বে 
স্বাভাবিকতার স্ৃত্রপাত ঘটায়, তা কার্যত ছিল জনসাধারণেরই বন 
আকাজ্ষিত। কিন্তু শীন রাজত্বের প্রথম সম্রাট কেবলমাত্র 
সমকালীন বহু চিন্তাধারাকেই স্তব্ধ করে দিলেন না সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ 
করলেন সে-মতামতের সাহিত্য ও কাব্যগ্রস্থগুলিকে১; আর 
কনফুসীয় বিদ্ভাবানদের করলেন অগ্নিদগ্ধ । হাজার হাজার লোককে 
চীনের প্রাচীর নির্মাণের কাজে নিয়োজিত কর হোল; আপন 
রাজপ্রাসাদ নির্মাণের জন্যে লাগানো হোল ৭০০,০০০ লোক ; 

৫০০,০০০ লোককে নিবাসিত করা হোল দক্ষিণ চীনের অনাবাদী 

অঞ্চলে ; আর কৃষির জন্যে খাজন বৃদ্ধি হোল উ ভাগ। এভাবে 
জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকার ফললাভে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যেই 
শীন রাজবংশের পতন ঘটলো! । 

হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ( ২০৬ শ্রী: পৃ:--২১৯ স্রীষ্টাব ) প্রায় 

০ 


১৫ চীনা নাহিত্ের ইতিহাস 


সত্তর বছর পর সম্রাট ও সম্রাক্প্ীরা উপলব্ধি করলেন জনগণের বধার্থ 
'আকাঙ্া $ স্তাবতই তার 'জনগপের মঙ্গলের জন্কে গ্রহণ করলেন 
'অবাধ-নীতি'। এরই কলে যখন ১৪০ খ্রীঃ পৃঃ সম্রাট উ সিংহাসনে 
বসেন, তখন, “যা প্রয়োজন, সবই আছে সকল পরিবারের । বড় ও 
ছোট শহরে সরকারী শশ্তাগার পরিপূর্ণ । সকল স্থানীয় প্রশাসনের 
ব্যয়বহনের জন্য যত টাক! দরকার খাজন! মেলে তারও বেশি । 
রাজধানীর কোষাগারে উদ্ধত্ত টাকার পরিমাণ এমন সুবিপুল, বে 
সছিত্ত মুদ্র। বাতে গাঁ! থাকে; সে স্ুতোগুলো পচে গেছে । রাজকীয় 
শল্যাগারে বছরের পর বছর ধরে এক জাতের শস্তের উপর আরেক 
জাতের শম্ত চাপানে। হচ্ছে । ফলে গোল ছাপিয়ে তা পড়ে যায়, 
নষ্টও হয়' '*"এমন কি, দ্বারপালরাও সবার সেরা থাস্শস্য ও মাংস 
খেতে পায় ॥ ২ 

সম্রাট উ রাজকমচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন 
করেন: সাহিত্যকমে তার অনুপ্রেরণা ছিল যথেষ্ট । কোরিয়া 
ইন্দোচীন ও পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী রাজ্য জয় করেছিলেন তিনি ; 
আর এর ফলে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশ পেয়েছিল অগ্রগতি । 
প্রতিষ্টিত হয়েছিল এশিয়ার অন্যতম সুসভ্য ও পরাক্রাস্ত রাজাযরূপে। 
চীনারা সম্ভবত এ-কারণেই অদ্যাবধি 'হান জেন? ব! হানের সম্তানরূপে 
পরিচিত হতে আগ্রহী । 

চীনা ইতিহাসের এই অগ্রগতির যুগে গঞ্ঠ সাহিত্যেরও প্রভূত 
জীবুদ্ধিলাভ ঘটেছিল । হস! ও ৎ-সু'র ধানের মূল্যমান বিষয়ক গ্রস্থ, 
গীয়। ই-র শীন রাজ্যের উত্থান ও পতন, প্রভৃতি গ্রন্থই এর উদাহরণ! 
কিন্তু এ-কালের সবশ্রেগ্ভ গন্ধ লেখক ছিলেন, জেমা শীয়েন। যার 
'শী চি' ( এঁতিহাসিক তথ্যাবলী ) প্রথম স্মুবিন্যস্ত চীনা ইতিহাস 3 
এবং এ গণ্ভরীতির সৌন্দর্যের কারণে তা এতিহাসিক বিবরণ গ্রন্থ 
হওয়া সত্বেও পাঠকের প্রিয়তর থেকেছে। 


ছুই 


গুরুত্ব বিবেচনায় জেমা শীয়েন সম্পর্কে আলোচনা! এখানে কর্তবা । 
যৌবনের প্রথমার্ধ পর্ষস্ত তার জীবনধার! চলেছিল নিতান্ত গতামুশ্গতিক 
পথেই ; কিন্তু ছত্রিশ বতসন্ন বয়সে, পিতার মৃত্যুকাল থেকেই, তার 
জীবনে এলো পরিবর্তন । পিতা ছিলেন তা-শি-লিং ধার প্রধান 
দায়িত্ব ছিল সরকারী নধিপত্র সংরক্ষণ, পুস্তকাদি ও প্রত্বতাত্বিক বিষয়াদি 
সম্পর্কে অবহিত থাকা এবং রাজপরিবারের জ্যোতিষীরপে তাদের 
ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা । স্বভাবতই, এ-নুত্র থেকে জেম! তান 
পড়েছেন অনেক বিষয় এবং সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব সম্পন্ন নথিপত্রের দিকে | তৎকালেই সম্ভবত তার বাসনা হয় 
চীনের ইতিহাসের ওপর এক বিষ্তত গ্রন্থ রচনার।৩ কিন্ত 
কার্ধব্পদেশে সে-বাসনা বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। "শী চি 
গ্রন্থের ভূমিকায় জেম! শীয়েন তার পিতার প্রসঙ্গে লিখেছেন : 
“তিনি আমার হাত ধরে কেঁদে বললেন, “আমাদের পূর্বপুরুষ! 
ছিলেন চৌ বংশের সরকারী ইতিহাসকার ।-.....আমি মরে গেলে তুমি 
অবশ্যই দেখবে যাতে সরকারী ইতিহাসকাররূপে নিযুক্ত হতে পার। 
যে বইটি আমি নিজে লিখতে চাইছি. একবার চাকরি পেলে পরে 
সে বইটি লিখতে ভূলো ন11:--উ এবং লি রাজাদের রাজ্যকালের 
পর থেকে রাজার! কুশাসন চালিয়েছেন, নৈতিক মানে অবক্ষয় দেখা 
দিয়েছে। বিশ্মতির অন্ধকার থেকে কনফুসিয়াস পুনরুদ্ধার করেছিলেন 
নৈতিক মান-মাত্রী, প্রাচীন রীতি ও প্রথা, ও শুঃ বিষয়ে টীকা 
করেছিলেন ও “বসম্ত-শরৎ লিখেছিলেন। অগ্ঠাবধি বিছজ্জন তারই 
বেশি কেটে গেছে। সামন্ত ও ভূত্বামীদের মধ্যে লেগে থেকেছে 
অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ । ফলে ইতিহাসের নধিপত্র রক্ষিত হয়নি। রাজ্যকে 
পুনর্বার এঁক্যবদন্ধ করেছেন হান্‌। কিন্তু আমি সরকারী ইতিহাসকার 
হয়েও, সম্াট ও ভূত্যামীদের কীতি, বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের ও শহীদদের 


৩৬ চীনা সাহিতোর ইতিহাস 


ক্রিয়াকলাপ নর্ীকত করিনি । দেশের প্রয়োজনে ইতিহাস-বিষয়ক 
নথিপত্র সংরক্ষায় আমি বার্থ হয়েছি ।- এই হোল আমার জীবনের 
সবচেয়ে বড় অন্থুশোচনার বিষয়) এ-কথা সর্দা স্মরণে রেখো 
তুমি, আমার অনায়ন্ত উচ্চাশাকে সার্ক করতে চেষ্টা কোর ।" 

পিতার এ-আকাঙ্তক্ষা বাথ হয়নি; আটক্রিশ বছর বয়সে তা 
শিং লিং নিষুক্ত হয়েই জেম। শীয়েন তার ভবিষ্যৎ গ্রন্থের জন্তে তথ্যাদি 
সংগ্রহ্থের কাজে লেগে যান। ইতিমধে সরকারীভাবে নিয়া রাজ- 
বংশের কালেগারের ভিত্তিতে এক নতুন কালেগার তৈরির দায়িত্ব 
তার ওপর ন্যস্ত হয়। এবং এ-কাজ শেষ করেই তিনি হাত দেন 
তীর “শী চি' গ্রন্থ রচনায়, যার স্বত্রপাতে তার বক্তবা : *কনফুসিয়াস 
জল্মালেন চৌ-এর ডিউকের মৃত্যুর পাচশো বছর বাদে। তার পর 
আরে! পাঁচশো বছর অতিক্রান্ত । আমি আমার বই লিখবো এই 
আলোকিত যুগের এঁতিহা অনুসরণে, গ়িইৎ নির্ধারিত মান 
অষ্টসারে, "বসম্ত-শরৎ-এর নিদর্শমতে, শিংশু-লি এবং উয়েহ৬ এর 
আদর্শের ভিত্তিক । এইভাবে পুস্তক প্রণয়নেই আমার অভীপ্দা !"? 

কাষত তিনি চেয়েছিলেন কনফুসীয় এতিহোর ধারা বহন এবং 
তার দেশকে কনফুসীয় পদ্ধতিতেই বাঁচাতে । এবং প্রা আঠারো 
বছরের পরিশ্রমে তিনি সমাপ্ত করেন তার 'শী চি? গ্রন্থ । এর কয়েক 
বতসর পরই তার মৃত্যু হয় ।” 

'শী চি' গ্রস্থই উপকথার নায়ক সম্রাট হুয়াং তি-র রাজত্বকাল 
থেকে শুরু করে তাই সের” চতুর্থ বৎসর অথবা হান রাজতের 
সআ্াট উ-র উনচল্লিশ বসরকালের সময়সীমা! (মোট ২৫৯৭ বৎসর ) 
পধস্ত কালের প্রথম চীনের ইতিহাস । এগ্রন্থ মোট একশত ত্রিশটি 
অধ্যায়ে বিভক্ত১০ যার ১১২টি হোল 'পেন চি' বা হান রাজত্বকাল 
পর্যন্ত স্রাউ ও সা্রাঙ্ছজীদের কীতি কাহিনীর বিবরণ ; “নী চিয়া' নামীয় 
অধায়গুলিতে আছে উক্ত পের স্থানীয় শাক ও সেনাপতিদের 
বিষয় ২ আর 'লী শুয়ান-এ আছে দার্শনিক, বিগ্ভাবান। ব্যবসায়ী, 
চাষী-মঙ্জুর, বেস্তা এবং রাজকর্মচারীদের জীবন ও কর্মবিষয়ক তথ্য । 


চীনা মাহিত্যের ইতিহাস ৩৭ 


প্রকৃত প্রস্তাবে বল! চলে যে, দ্বাজ্যের সমস্ত অংশের প্রতিনিধি স্থানীয় 
চরিত্রের যথাযথ উদ্ঘাটনের মধো দিয়েই এগ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে উক্ত 
ও দীঘকালের চীনের ইতিহাস । 

তছুপরি উল্লেখা যে চীনা ইতিহাসের উক্জপ্রকার ব্যক্তিবর্গের 
চরিত্র বাখানে শী চি' গ্রন্থ সাহিতোর ক্ষেত্রেও এক অবিস্মরণীয় 
অবদানবপে গণ্য হয়েছে। জম! শীয়েনের পাণগ্ডিতা যেমন 
এঁতিহাসিক গুরুত্সম্পন্ন তোর প্রতি অবহেল! দেখায় নি, তেমনি 
কদাচ বিস্মৃত হয়নি প্রকাশভঙ্গীর বিষয়েও । স্বভাবতই এগ্রন্থের 
গগ্রীতি তাও এবং সঙ যুগের আটজন ০শ্র্গ গগ্ঠ লেখককে প্রভাবিত 
করে। অধিকন্ত 'তুং চৌ লী কু শী' (পুব চৌ রাজত্বের বিভিন্ন 
প্রদেশের গল্প), “শি হান তুং শু ইয়েন ই' (শি হানের শ্রেষ্ট গল্প) 
প্রভৃতি কাহিনী এবং বহু চীন। অপেরা, যেমন, "পা ওয়াঙ পে শী, 
'চিয়াং শিয়াং হো” “ওয়েন চা কুয়ান' প্রভৃতি 'শী চি' গ্রন্থের অধ্যায় 
বিশেষের ভিন্তিতে লিখিত! এবং ঘটন। হিসাবেই উল্লেখ্য যে চীন! 
ভাষায় এগগ্রন্থের প্রভাব ইতিহাসের গ্রন্থের চেয়েও সাহিতোর ওপর 
অনেক বেশি । 


তিন 


অতঃপর হান যুগের কাবাচঠা বিষয়ক আলোচনা অনিবার্ধ। 
সম্রাট উ ছিলেন বথার্থ ই সাহিত্য প্রেমিক ; তাই তার হুকুমে লোক- 
সংগীত সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হয় আর তার উৎসাহেই 'ফু'-র শ্রীবৃদ্ধি। 
তার আদেশে সংগৃহীত মোট ২২০-টি লোকসংগীতের সংকলন বর্তমানে 
দুষ্প্রাপ্য কিন্তু যেহেতু তারই উৎসাহে লোকসংগীতের প্রচলন যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পেয়েছিল' সেকারণেই পরবর্তাকালে সংকলিত হতে পারে 'উহন 
ফুশী চি'।১১ কার্যত এই চীনা লোকসংগীতের উতদ থেকেই 


গে চীন! সাহিত্োর ইতিহাস 
পরবর্তাকালে চীনের মুখা কাব্যরীতি 'পাঁচ শব্দ ও 'সাত শবা-এর 
জন্গা। বদিচ “ফর কাবাক অবদান বিষয়ে যথেষ্ট দ্বিধা আছে কিন্ত 
সঞাট উ- অন্ধপ্রেরণা যে কাব্ক্ষেত্রে তুনতর আবহাওয়ার জন্ম 
দিক্সেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । সম্ভবত এর কারণ, তিনি নিজেও 
ছিলেন কবি | তার প্রেমিকা লী-র মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 
সম্রাট উ-র নিয়োক্ত কবিতাটি বিখ্যাত £ 
“প্রিয়, একি সত্যি তুমি ! 
ন। তুমি নও ? 
উৎকণ্ঠ গ্রীবা প্রসার করে আমি এখানে দীড়িয়ে 
এ কেমন কথা, ধারছন্দ পা ফেলে 
তুমি এখানে আমার কাছে আসছ ন। 1” 
হান যুগের প্রচলিত তসে তসু-বীতিতে লিখিত উপরোক্ত কবিতাটি । 
এ-রীতির অঙ্গঙ্কার মাধূষ ও বিষয়টিকে প্রত্যেক কোণ থেকে বর্ণনাক়্ 
সঙ্জগীব করে তোলা, যা “ফু কে একদা সমৃদ্ধ করেছিল, স্বভাবতই 
হান যুগে সমাদৃত হয়। শাও হান-এর অংশবিশেষ এখানে 
উদাহরণযোগ্য : 
“সুউচ্চ হলঘর, প্রশস্ত কক্ষ, বেষ্টনীযুক্ত সার সার বারান্দা : 
সোপানবন্ধ ছাত, মহলবন্দী মণ্ডপ, তাদের চূড়। সুউচ্চ পর্তশিখর 
সমান 
জালিকাট। দরজায় গাঢ় লাল নকশা, চৌকে। চৌকাঠে খোদাই 
কারুকাজ »* 
/ জীতের জন্য নিদিই ঘরগুলিতে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে না', গ্রীষ্মে শীতল 
ঢাক! বারান্দাগুলি ; 
মধুর মমরন্থনে একে বেঁকে বয়ে চলে শ্রোভস্থিনী ও ঝন্ন। 
তপ্ত বাতাসে আনত উন্মীল পদ্ম, দোলায়িত দীর্ঘ অফ্িভ 
হলঘর পেরিয়ে অন্দরে ঢুকতে ছাত ও মেঝে সিছরে-লাল, 
চকচকে পাথরের ঘর, জেদপার পাথরের আংটায় মাছরাডা ঝুলছে + 
বিছানা-ঢাকার মাছরাঙা-নকশায় সার সার মুক্েণ, উজ্জ্বল, ঝলমলে ; 


চীনা সাহিত্যের ইত্ডিহাস | ৩৯ 
কোমল রেশমে ঢাকা দেওয়াল ; ওপরে দামাস্ক্‌-কাপড়ের শামিয়ান! ; 
বেশী, চুলের ফিতে, জরিদারী ও শাটিন, অমূল্য মশিমানিকের আংটায় 

গলিয়ে বাধা” 

কিন্তু “স্থ সের তুলনায় 'ফু' ছিল অলঙ্কার-রিক্ত ; 'ব্যকজিগত 
আবেগ এ-কবিতায় প্রশ্রয় পায়নি, পক্ষান্তরে প্রাত্যহিকের বাস্তবই 
মূল্যমান পেয়েছে । সুনতজে-র “ফু সকলন' উক্ত বিষয়ে উল্লেখ্য । 
ন্থনৎজে ছিলেন যুধ্যমান ধুগের প্রখ্যাত কনফুসীয় পণ্ডিত ও কৰি; 
তিনিই প্রথম তার রচনাকে “ফু নামে অভিহিত ককেন ; ধেমন 
“মেঘের ফু” 'লি-র ফু" প্রভৃতি । তার “ফু'-গুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
দার্শনিক মতবাদের ব্যাখ্যান এবং এর দাহিত্যিক মৃূল্যও বথেষ্ট নয়। 
কিন্ত “ফঁএর ফর্ম পরবর্তীকালের হান যুগের লেখকেরা গ্রহণ করেন 
তাদের নতুন বক্তব্যের প্রকাশে, আর এভাবেই “ফু-এর তাৎপর্য স্বীকৃতি 
পায়। 

হান যুগের “ফু লেখকেরা 'প্রশ্বোত্তর রীতি'কে সাধারণভাবে 
স্বীকার করে নেন। এই জেখকদের মধ্যে শীয়! উ ছিলেন প্রথম ; 
কিন্ত মেই শেঙ-এর১৩ “চী কা? (সাতটি সমাধান ) এই বীতিকে আরও 
এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। বিষয়কে যথাযথ পরিস্ফুটনের তাগিদে 
তিনি বাবহার করলেন সাতটি পঙ্ক্তির, আর বক্তব্যে নিয়ে এলেন 
নৈতিকতার মান। এই পদ্ধতিই পরবর্তীকালে বুল ব্যবহারে 
সার্থকতা পেয়েছে । বিষয়টিকে বিস্তারের প্রয়োজনে 'চী কা” থেকে 
একটি পড্স্তি উদ্দত হোল : 

“হেজেল গাছের অরণ্য-গহীনে, বিশাল জলার পাশে ঘন কুয়াশা, 
রোদ নিস্তেজ । সেখানে গণ্ডার ও বাঘ জড়ে! হয়, খায় । শিকারীর! 
এগোচ্ছে নির্ভয়ে, খালি গায়ে। শিকার মারতে তারা বন্ধপরিকর। 
আয়র! দেখতে পাচ্ছি, ওদের ছুরি ছুটে উড়ে গেল সম্মুখ পানে, আধো- 
আধারে সাদা ঝিলিক হেনে, ওদের ওদের বর্শা ও বল্পম জানোয়ারদের 
বিধছে, ওদের গায়ে ঢুকে যাচ্ছে। মৃগয়ার অস্তে ব্বর্ণ ও বন দেওয়া 
হয় পুরক্ষার 1” 


৪৪ চীনা সাহিত্যের ইতিহাস 


কিন্তু এ বিষয়ে সধাধিক উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন জেমা 
শীয়াং-ফু। তিনি ভার “ফু' রচনার ক্ষেত্রে গ্রহণ করলেন তনু ৎসে-র 
ছন্দ ও বর্ণনাধর্সী রীতি, স্ুনংজে-র 'প্রশ্োত্বর' কর্ম এবং মেই সেঙ-এর 
নীতিবাদ। এই 'ফুমরীতি যে জনপ্রিয় হয়েছিল তার কারণ তা ষে 
কেবলমাত্র সময়ের চাহিদ। পূরণ করেছিল তাই নয়; সম্রাট উ-র 
রাজদ্বের সমৃদ্ধির কালে লেখকের! লেখার জন্যে অনেক বেশি সময় 
বায় করতে পারতেন এবং দীর্ঘ কাব্যময় শব্দযোজন। তাদের প্রিয় বলে 
গণা হয়। 

সম্রাট উ-র অবদানও এক্ষেত্রে কম নয় । তীর কাব্য প্রীতির ফলেই 
তিনি সিংহাসনে আারোহণ করেই মেই সেঙকে তার সভায় আমন্ত্রণ 
করেন ; পরবর্তাকালে জেমা শীয়াং-ফৃ- সঙ্গে তুং ফেঙ স্ুয়ো,১৪ ইয়েন 
চি*৫ প্রমুখ প্রখ্যাত "ফু" লেখকেরা তাদের কাব্যচচার কারণেই 
রাজসভায় শামস্ত্রিত হন। চাউ হেউ৯৬এর 'লুন কুউ চি স্থু 
(রাজকর্মচারী নিয়োগের পরীক্ষা বিষয়ক স্মৃতিকথা ) গ্রন্থ থেকে জান৷ 
যায় যে 'ফু' লেখকেরাই সাধারণত জাতীয় সিভিল সাভিস পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হতেন। স্বভাবতই 'ফু'চ্চা সারাদেশে প্রবলভাবে বাড়তে 
থাকে এবং 'ফু' সমকালের প্রধান সাহিত্যিক চিন্তা প্রকাশের বাহনরূপে 


স্বীকৃতি পায়। 


চার 


জেমা! শীয়াং-ফু (১৭৯-১১৭ খ্রীঃ পুঃ) ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন 
একজন রোমার্টিক ছুবৃত্ত। ঘটন! হিসাবে জানা যায় যে যৌবনে 
তিনি কোন ধনীগৃছের বিধবা কন্যাকে অপহরণ করেন। বড়ো 
লেখকদের ক্ষেত্রে যে অসামাজিক জীবনযাপনেব্র অভিবোগ থাকে, 
জে লীয়াং-কু-র ক্ষেত্রে তা বধার্থ। কিন্তু উক্ত বিধবা মহিলাকে 
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বিবাহ ভার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ; প্রথম জীবনে বন্ধ ছঃখ কষ্টের 
মধ্যে দিনাতিপাত ছিল ধার ভাগ্যলিপি, তিনিই স্ত্রীর সুত্রে একশত 
দাসদাসী ও প্রসৃত অর্থে বিলাসী জীবনযাপন করতে সক্ষম হুন। এরপর 
“ফু' লেখক হিসাবে সম্রাট উ-র দরবারে আমন্ত্রণ, সম্রাটের প্রতিনিধি- 
রূপে বিভিন্ন প্রদেশ ও বিদ্রোহী উপজাতিদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনায় 
তার ভূমিকা, ইত্যাদি ঘটনায় জেমা শীয়াং-ফু স্বদেশে পরম 
সম্মানিতরপে গণ্য হন। তার “তা জেন ফু" সম্াটকে অমর করে 
রেখেছে; আর সম্াঙ্ী চেন-এর অনুরোধে তিনি রচনা করেন “চাঙ 
মে ফু" এবং তার জন্তে পুরস্কার পান ১৩০ পাউগ্ড ব্বর্ণবাট। ৬০ 
বৎসর বয়সে শিয়াও ওয়েন উয়ান লিং (সাহিতাক সংস্থার প্রধান ) 
থাকাকালে তিনি মারা বান। 

পান কু-র হান রাজবংশের ইতিহাম থেকে জান। যায় যে জেম। 
শীয়াং-ফু উনত্রিশটি ফু রচনা করেন। এর মধ্যে সে নু ফ' (যার 
অস্তিত্ব নেই )। 'সাঙ লিন ফৃ' (রাজকীয় শিকান্ন ). “তা জেন ফু 
(যারা অমর )। চাঙ মেঙ ফু? (চাঙ মেঙ প্রাসাদ ), 'মেই জেন ফ' 
( মৌন্দধ ), এবং 'আই এর শী'( এপ শীর শোক) নামীয় ছয়টি 
'ফু-র সন্ধান মেলে; এ-ছাড়া যে তিনটির নাম জানা যায়, সেগুলি 
হোল, 'লি ছু" ( নাসপাতি গাছ ), 'উ চুই ফু" (মাছের কাবাব ), এবং 
'ংসে তুড শান ফু' (ৎসে তুঙড পবতমাল! )। উক্ত 'ফু-গুলির মধো 
ৎসে সু ফু' ও 'সাঙ লিন ফু'-ই সর্বাধিক খ্যাত। 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে “কু' ছিল শবৈশ্বর্ষে পূর্ণ গ্য কবিত। , 
মুখ্যত পাধিব ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছিল এর বিস্তার। উদাহরণ 
হিসাবে ধরা বাক "সে সু ফাঁকে , এর বিষয়. কোন একজন অনাম। 
ব্যক্তি চী-র রাজার সঙ্গে, সে কর্তৃক শিকারের জন্যে প্রেরিত হয় এবং 
সে-শিকারধাত্র! ছিল নিক্ষল। কিন্তু টন্ত অনামা ব্যক্তি ফিরে এসে 
অন্য একজনকে জানায় যে তার! নিক্ষল হয়নি। কারণ তার৷ বাজ এখবর্য 
সাধারণকে শিকারের মাধ্যমে দেখাতে পেরেছে । এবং এর পর 
দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুরোধে প্রথম জন বর্ন! করেছে রাঙ্গার পাধিব 


৪২ চীনা সাহিত্য ইতিহাস 


সামগ্রীর | নিয়ে উক্ত কু থেকে উন মেগ সম্পর্কিত বর্ণনার অংশ 
বিশেষ উদ্ধত ছোল : 

“যিউন মেং-এ একটি পাহাড় আছে ন'শো বর্গ লি জায়গা! নিয়ে । 
ঘোয়ানো, সপিল, হুরহ পাকদণ্তীর পথেই শুধু ওঠা যায় ভার থাডাই, 
মহান উচ্চতায় । শৈলশিরাগুলি পাথুরে, খোচা খোচা । চূড়াগুলি 
পাক খেয়ে উঠেছে নীল আকাশে, চাদ ও হূর্ষকে আধেক ঢেকে । 
পাহাড়ের যে অংশে ঢেউ খেলানে। পাদশৈল, সেখানে আছে নদী ও 
ঝর্না । গিউন মেং-এর মাটি বিচিত্র বণিল। গাঢ় লাল, মরচে লাল, 
নীল চকখড়িরঙা, ঘি-রঙা, গোলাপী, সাদ, সীসে-রডা, জেড-সবুজ, 
সোনালী ও রূপালী । রঙে রঙে মিলেমিশে চিকচিকে ঝলমল করে 
যেন রোদে ঝলকাচ্ছে কোন ড্রাগনের ঝকঝকে আশ । সেখানে 
মূলাবান পাথরের মধ্য আছে গোলাপের মত লাল এগেট ; কুন 
উ-র সোনার মত হুলুদ ক্রোকয়েট ; বেসালট-_-পোসিলেন__-ওপেল ও 
রাইবন্ড জেসপার । পূর্বে যত কল ও সবজি বাগিচা । তাতে 
আছে এসারুমা, অফিড, ভালেরিআন, ভেষজ ওষধি, হেমলক। পালে, 
ক্যালামাস, সেলিনিআম, হরিণ-পার্সলে, রেশমপোকার কাটাগাছ ও 
কলা । দক্ষিণে মালভূমি ও জলাভ়ূমি-_ভূস্তর সেখানে স্ফীত, ঢাল 
হয়ে নেমে যাওয়।, সমতল ও কোথাও বা গহ্বর সদৃশ । সেদিকের 
জমি চলে গেছে উ-গিরিমালার পাদদেশে ইয়াংংসের কিনারা অবধি । 
উচুতে, যেখানে জমিন্‌ শুকনো, সেখানে আছে নীল গাছ, জই উল- 
ঘাস, পাহাড়ী গম, লতানে ডুমুর, বাদাম-ঘাস ও সেজ.| জমিন্‌ 
বেখানে নমিত ও সাতর্সেতে, সেখানে জন্মায় হেনবেন্। নলখাগড়া, 
নোনা উদ্িদে, খাগ্ভশস্থয, ভারতীয় পন্প, লম্বা! লাউ, শণ, তাক্বো, আরে! 
অসংখা গাছপালা । পশ্চিমে চেউয়ের মত উৎসারিত প্রস্রবণ স্যা্টি 
করেছে ক্ষটিক হুচ্চ এক জলাশয় । জল ঢেকে গেছে পল্প ও”কহলারে | 
ফলের নিচে ঢাকা পড়েছে বড় বড় পাখর ও সাদ! বালি। পুকুরে 
আছে বহুদাকার কাছিম। গেছো! গোসাপ ( জলের ধারে ), ভোবাকাটা 
কচ্ছপ ও নদচর সাতার কাছিস। উত্তরে বনস্পতির জরশ্য । সেখানে 
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আছে এল্ম সেভার, রেশসী কোমল মসল! ঝোপ, কপূর, ক্যাসিয়া, 
মরিচ কোপ, চাপা গাছ, হলদে ভূর্জগাছ, বুনো পীয়ার গাছ, লালচে- 
বেগুনী উইলো।, জাপানী আপেল, খেজুর, চেস্নাট, সুগন্ধি কমল! ও 
আনার গাছ। গাছের উপর আছে য়েনংসে, ময়ূর, ফিনিক্স ও খুদে 
বানর । নিচে অরশ্যে আছে সাদা বাঘ, কালে। চিতা, শিকারী চিতা, 
নেকড়ে ও বুনে! কুকুর ।” 

বাংল! অনুবাদে উক্ত ফু-র শব্দের তাৎপর্য প্রায়শ ক্ষ হতে বাধ্য 
কিন্ত এতদ্সত্বেও বিষয়ের প্রকাশে রচনায়ীতি, শবচয়ন, প্রত্তীকাম্িত- 
করণ ইত্যাদি পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্ত এমত নিরীক্ষার ফল 
সবদা মঙ্গল আনে নি। শবকের মোহ, প্রতীকের অমাত্রিক বাবহার 
বু লেখকেরই বিপদের কারণ হয়েছে । স্বভাবতই উক্ত চার কারণে 
জেম! শীয়াংফু এবং ইয়াং শীয়াং-এর মত লেখকদের অবশ্যন্তাবীভাবেই 
ভাষাতত্বে জ্ঞানাঞজন করতে হয়। অবশ্য এরই ফললাভে শেষ পধস্ত 
এ'দের ফু-এর বিষয় যেমন একান্ত ব্যক্তিগত হতে থাকে তেমনি শবের 
কারণে তার ছুরহতাও বাড়ে । শ্রী: পৃঃ ২৮০-২৬০ অবের প্রখ্যাত 
কবি সাও চি এ-প্রসঙ্গে যথার্থই লেখেন, “ইয়াং শীয়াং ও জেম। 
শীয়াং-ফু-র '“ফুঁগুলি বিষয়ে অসামান্য এবং গভীর অর্থবহ ; কিন্ত 
সেগুলি উপলদ্ধি করতে হলে পাঠককেও হতে হবে বিগ্াবান ; 
কারণ যে শব্দাবলী ও চিত্রকল্প এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, ত। সর্বাংশেই 
অজ্ঞাত 

সম্ভবত জেমা শীয়াং-ফুও এ-বিষয়ে অবহিত ছিলেন আর 
এ-কারণেই তিনি তার “তা জেন ফৃ' ও “চা মেঙ ফু" রচন। করেন “সু 
তসে' রীতিতে, যার অনুধাবন তুলনায় সহজতর | নিষ্নোদ্ধত “চাঙ 
মেং ফু-র অংশটি থেকে বিষয়টি অনুধাবনীয়। কথিত আছে, এই 
'ফু-র কলেই সম্াজ্ভী চেন পুনর্বার ফিরে পেয়েছিলেন সম্রাট উ-র 
ভালবাসা : 
“দন্ধ্যা এল, তোমার আসার আশা হারালাম 
শুধু শুন্য ঘর সাক্ষী আমার গভীর, অতলাস্ত হু:খের 


গ্ঠিঠি 
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টাদকে রাতে বলেছি আমার 'পরে আলো! ফেলদুক, 
সাহাযা করুক, বিশাল নিঃসঙ্গ ঘরে একলা! প্রহরগ্চলো। কাটাতে 
চিন-এ বাজিয়েছি একট। নতুন সুর 
তোমার জঙ্গে আমার তৃষ্াঞাকে ধনে রাখুক সে স্রর, 
ভুলিয়ে দিক। 


বেদন। কমল না, কান্নায় পড়েছি ভেঙে 

উঠে দাড়িয়েছি, পা তুলেছি, জানি না কোথায় বাব 
জামার লম্বা আস্তিনে ঢেকেছি মুখ 

যে সব ভুল করেছি, ভেবে দেখেছি । 

এখন তো তোমাকে একটিবার দেখার স্বুযোগ আর পাব না 
ভেবেছি কেনমতে শুই গিয়ে । 

সুগন্ধি পত্রপুষ্প জড়ো করে করেছি মাথার বালিশ 
বিছানায় বিছিয়েছি ফ্ল্যাগ, অফিড, ভ্যালেরিয়ান 
শুয়েছি, নিমেষে এসেছে ঘুম, ভেবেছি 

তুমি আছ আমার পাশে । 

নিমেষে জেগেছি, তুমি তো নেই পাশে 

মনে হয়েছে মরে গেছি বুঝি 

আমার হুঃখে বেদন। জানিয়ে মোরগগুলে। ডেকেছে। 
আবার উঠেছি চাদের দিকে চেয়েছি 

'দখেছি আকাশে, নক্ষত্রপুঞ্জ 

পুবে উঠেছে শুকতার! 

প্রাঙ্গণে জড়িয়ে আছে ক্ষীণ জোৎল্সা 

যেন শরতের শেষ মাসের হাল্ক! হিমানী 

বলাতট। যেন এক বছরের মত লম্বা 

বিষাদে ভারাতুন্ন আমি, আরেকটা রাতের নামে কি ভয় 
ভোরের অপেক্ষায় দাড়িয়ে রইলাম কল্প্রহ্ৃদয়ে 
ভোর আসতে এত দেরি করছিল ।” 


চীন! সাহিত্যের ইতিহাস ৪৫ 


উক্তপ্রকার উদাহরণগুলি থেকেই অনুমেয় যে হান যুগের লেখকরা! 
কী-প্রকার ফু-রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, €স্থ ংসে-বীতিতে 
লিখিত 'ফু'-গুলিকে বল! উচিত “সাও তি'১৭ কবিতা এবং হান যুগে 
অন্তান্ত রীতিতে লিখিত “ফু-গুলির সঙ্গে উের প্রভেদও বর্তমান । 
তু ফাঙ দাও-এর “চি চিয়েন' ( সাতটি প্রতিবাদ ), ইয়েন চির 'আই 
শী মিঙ' (আহ্‌, আমার ছুর্ভাগা ), ওয়া পাঙ-এর “চিউ হুয়াই' 
( নয়টি ছুঃখ ). লিউ শিয়াং-এর "চিউ তান' ( নয়টি শোকগাথ! ) ওয়াও 
ই-র “চিউ ওজে' (নয়টি আকাঙ্ক্ষা ) প্রভৃতি 'সাও তি' কবিতাগুলি 
সবিশেষ খাত । 

পান কু৯৮-র বক্তব্যান্তুযায়ী, এক হাজারেরও বেশী 'ফৃ' গ্রন্থে 
সংকলিত হয়েছিল এবং তা সম্রাট চেউকে উপহার হিসাবে প্রদত্ত হয়। 
সমগ্র হান যুগে, সাধারণভাবে স্বীকৃত মতানুসারে, জেম! শীয়াং-ফু, 
ইয়াং শীয়ু, ( ৫৩ শ্রী: পৃ₹-১৮ খ্রীষ্টাব্দ ), পান কু (৩৯-৯২ (শী: ), এবং 
চাউ হেউ ( ৭৮-১৩৯ থ্রীঃ) “ফু রচয়িতা হিসাবে সর্বাধিক সমাদূত 
ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে শেষোক্ত তিনজন জেম! শ্রীয়াং-ফু-র 
রচনা-রীতির ও প্রকৃতির দ্বার বিশেষভাবে গ্রাভাবিত। 


৪% চীন! সাহিত্যের ইতিহাস 
নির্দেশিকা 

১ কান রাজখের প্রতিষ্ঠার নে সঙ্গেই কনফুলিয়ালের ঞ্প্ী রচনার 
পুনরুদ্ধারের প্রয়াস আর হয় এবং ফু লেও নাষীয় একজন বৃদ্ধ পণ্ডিত তার 
স্বরণশক্তির ওপর নির্তর করে তা লিখে দেন। পরে এটিকেই সাধারণভাবে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়। রাজা কুউ-এর ভগ্ন প্রাসাহ থেকে পরে মল গ্রন্থ 
উদ্ধার কর] হয়। উক্ত ছুই গ্রন্থে বখেষ্ট পাঠভেন বর্তমান । হ্বভাবতই এ-বিষন়ে 
বিতর্কের শুঞপাত ঘটে এবং তা শীন ওয়েন (প্রথষোক্টি ) আর কু ওয়েন 
(দ্বিতীয়) বিতর্ক নামে প্রসিক্ধ। 

হ পিংৎ্হুয়েন জু ( অর্থবিষয়ক অধ্যায়), মী চি। 

৩ “িচি' গ্রন্থের দর্শনের অংশটি জেম! তানের লিখিত বলে বনু পর্ডিতের 
ধারণা । কারণ জেম। শীয়েন ছিলেন কনফুসীয় মতবাদে বিশ্বাসী আর তার 
পিতা জেম। তান ছিলেন তাওবাদী এবং গ্রন্থের এ অংশে তাওবাদের প্রভাব 
বথেষ্ট। 

৪ “শী শবের অর্থ সাধারণভাবে কবিতা । এখানে কবিতাগ্রস্থ 
বোঝাতে ব্যবহত | “পু; অর্থ বই; এখানে অর্থ ইতিহাস গ্রন্থ" | 

« পরিবর্তন সম্পকিত গ্রস্থ | 

৬ লি, অর্থাৎ ধর্মগত অন্্ঠানবিষয়ক গ্রন্থ ; উহ” অর্থাৎ সংগীত গ্রন্থ । 

* ভূমিকা “লীচি'। 

৮ কবে জেম। শীয়েন মারা যান, বলা কঠিন। সাধারণভাবে অন্থমিত 
ছয় যে ৮৯ থেকে ৮৬ শ্রীঃ পৃঃ-এর মধ্যে ৫৭-৬* বৎসর বয়সে তার মৃত্যু ঘটে । 

» সম্রাট উ-র অন্ততম নিয়েন হাউ । 

১* মুল গ্রন্থের দশটি অধ্যায় হারিয়ে যায় এবং শীয়া মাও-শান এবং 
অগ্কান্বদের ছার! পুনলিখিত হয়। 

১১ নু যুগের কুয়ো মৌচিং সংকলিত লোকসংগীত গ্রন্থ। 
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১৩ 1১৪১ রী পূর্বান্ 

১৪ ১৬২1 ভীষ্ পূবান্থ 

১৫ 1? --১২২ তীষ্ পূর্বাৰ 

১৬ বিখ্যাত জ্যোতিধ শাস্ববিঘ । +৮-১৩৯ শ্ীষ্টাক | 
১৭ "সাও তি', “লি সাও'-এর রীতি । 

১৮ স্থৃবিক1 : “লিয়াং তু কু (ছুই রাজধানী )। 
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এক 


চীনা কাব্যধারায় "পাচ শব্দের কবিতা” ৰা একটি লাইনে পাচ 
শকের বাবহারের স্ুত্রপাত এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ; শেন উয়ে-র 
'জে শেউ পু" বা চার স্বরের ভতব১ এবং চৌ-উ-র 'জে শেঙ শী উন" বা 
চার স্বরের ছন্দ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । পাচ শবের কবিতা? 
পূর্বের প্রচলিত “চার শব্দের কবিতা" তুলনায় ছিল অনেক বেশি 
সপ্রাণ, কারণ এ-পদ্ধতিতে কাবোর ব্যাপ্তি ও বিষয়বিষ্যাস কার্ধত 
গণ্ভীমুক্ত হয়। প্রখ্যাত চীন। কাবাসমালোচক সু যুঙ২ বলেন, “চার 
শব্দের কবিতা ছোট পঙ্ক্তির মধ্যে অনেক বলতে সক্ষম হয়েছে । 
'শীচি' ও “তনু ৎসে' থেকে এই কাব্যরচনার পদ্ধতি বিষয়ে অনেক কিছু 
জ্ঞাত হওয়। সম্ভব । কিন্ত সমস্যা হোল যে এই পদ্ধতিতে লিখিত 
দীর্ঘ কবিতা পাঠের পরও পাঠকের অতৃপ্তি থেকে যেত এবং মনে হোত 
যেন অনেক কিছুই বল! হোল না..." 'অন্যপঙ্ষে, পাচ শব্দের কবিতা 
অধিক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ।-*-- সুতরাং এটা কি শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি নয়, 
যেহেতু এ-পদ্ধতিতে বিবৃত কর! যায় একটি সম্পূর্ণ ঘটনা, বিস্তার 
থেকে আসে প্রতীক, আর শেষ পর্যন্ত সমগ্র অনুভূতি বার্থ মুক্তি 
পায়?” এ-বক্তব্যে অবশ্যই সত্যত। আছে ; কিন্ত এর প্রতি আকর্ষণ 
সম্ভবত এই কারণে যে এই পদ্ধতিতে, অন্য প্রচলিত পদ্ধতি, 'পাত- 
শবের-কবিতা'র তুলনায়, অনেক বেশি সার্থক কবিতা 'লিখিত হয়েছে। 
প্রথম চিহ্নিত পাঁচ শব্দের কবিতা হান যুগের সম্রাট চেন-এর 

( ৩২-% খ্রীঃ পৃঃ) কালের একটি লোক সংগীত : 

“পথ বর্দি আকার্বাকা হয়; তাহলে উর্বর খেতের ক্ষতি 

গুজবে ক্ষতি ভাল মানুষের 

পাসারিন পাখি বাস! বাধে মগ ভালে 


৪৮ চীনা সাহিতোর ইতিহাস 


তার! প্রশংসায় অভ্যস্ত 
কিন্ত এখনকার মানুষ তাদের করুণাই করে ।” 

হান যুগের লোকসংগীতকে প্রধানত তাদের সবরের উপরে নির্ভর 
করে ভাগ করা হয় : যেমন, সিয়াং ভো সম্গীত, শী শাঙ সংগীত এবং 
অন্যান্য সগীত | কিন্তু উক্ত সংগীতের সামান্যই যেহেতু বর্তমান''সেহেতু 
বল৷ চলে যে উক্ত বিভক্তিকরণ মুখাত বুদ্ধিনিভর । তছুপরি উল্লেখ্য 
যে 'শান চেন নান' ও *শেও ইয়া" প্রভৃতি সংগীতগচলি পোই তি থেকে 
আমদালীকত স্বরের উপর নির্ভর করে রচিত হয়েছিল । 

নর্ভমানে সঠিকভাবে সমস্থ 'ইউয়ে ফু নামীয় হানযুগের লোক- 
সাগীতের কালনির্ণয় অসম্ভব : তবে অন্মিত হয় যে অধিকাংশই সম্রাট 
আই ( ৬--১ খ্রীঃ পুঃ)-এর সিংহাসনে আরোহণের পরবতীকালে 
রচিত । সিংহাসন-আরোহণের পূর্বেই সম্রাট মাই অবগত ছিলেন যে 
লোকস'শীত রচয়িতার! রাজদরবার থেকে কী পরিমাণ পোষকতা! পায় 
এবং জনসাধারণ কত গভীরভাবে এই .ল।কলংগীত ভালবাসে 1 অতএব 
সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হয়েই তিনি উক্ত সংগীতকারদের প্রাপ্তবা সমস্ত 
রাজকীয় সহায়ত! বন্ধ করলেন এবং রাজদরবার থেকে লোকসংগীতকার 
বা গায়ক হিসাবে সংযুক্ত সমস্ত রাজকমচারীদের বরখাস্ত করলেন । 
অবশ্থ এর দ্বারা লোকসংগীতের প্রতি জনগণের ভালবাসা কিছুমাত্র 
ক্ষ হাল ন।: পক্ষান্তরে তা বথেষ্ট বৃদ্ধি পেল । 

'ইদ কুশ্ী চি-তে সংকলিত লোক সংগীতগুলির মধো আকৃতিগত- 
ভাবে অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি সম্ভবত পুধযুগে লিখিত | যেমন, “কিয়াং 
নান কো ৎসাই লেয়েন' (কিয়াং নান থেকে পদ্ম ফুল সংগ্রহ )-এর 
লিখনরীতি। ব! অবশ্যই পুধযুগের বলে অনুমিত : 

“কিয়াং নান-এ পল্ম তোলা বড়ে। আনন্দের 
প্রঙ্বলস্ত পদ্ম পাপড়ি দেখে কত স্তুখ 
পঞ্পুপাতার ফাকে ফাকে মাছের ছিটকে চলা 
পন্মপাতার পুবে মাছ 
পয্পাতার পশ্চিমে মাছ 


চীন সাছিতোর ইতিহান ৪ 


পল্পপাতার দক্ষিণে মাছ 
পল্পপাতার উত্তরে মাছ ।” 
নান! বিষয়ে লোকসংগীত লিখিত হয়েছে । একালে হান রাজারা 
বনু যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন, সম্পদ বেডেছে কিন্তু দেশবাসীর ছুর্দশ। কিছুমাত্র 
লাঘব হয় নি। স্বভাবতই এমত ভাবনা একালীন লোকসংগীতে 
বিবৃত হয়েছে । যুদ্ধ, সমকালীন সামাজিক অবস্থা! ও সাধারণ মানুষের 
হুংথ-ছুর্দশ! এবং প্রেমবিষয়ক কয়েকটি কবিতা! নিয়ে উদ্ধত হোল । 
প্রথমটি যুদ্ধবিষয়ক অন্যতম প্রখ্যাত কবিতা । নাম, শী উ তসুঙ 
চুন শেউ' ( পনেরো বছর বয়সে আমি সেনাদলে যোগ দিই ) : 
“পনেরো বছরে চলে গেলাম সেনাবাহিনীতে, 
আশী বছরে ফিরলাম ঘবে। 
গাক্সের একট। লোকের সঙ্গে পথে দেখা 
জিগোস করলাম ঘরে কে আছে । 
“ওই তো! তোমার ঘর 
গাছপালায় আগাগোড়া ঢাকা ।' 
কুকুরের গর্তে খরগোশের বাসা, 
ছাতের বর্গ থেকে উডে গেল বনতিতির 
উঠোনে বুনে। কি এক শস্ত 
কুয়োর পাশে বুনে চুকো ফলের ঝোপ 
ওই শস্য ফুটিয়ে বানাব ঘাটে। 
চুকো। ফল তুলে ঝোল রেধে নেব। 
ঘাটো আর ঝোল তো রাধা হোল, 
পাশে বসে খায় এমন তো। কেউ নেই | 
ঘর ছেডে বেরিয়ে চেয়ে থাকলাম পশ্চিম পানে, 
চোখের জলে কাপড গেল ভিজে ।” 
চু তুঙ মেন' (পূর্ব দরজার বাইরে ) অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ লোক- 
সংগীত, ধার বিষয় হোল সমকালীন সাধারণ মানুষের কষ্টকর জীবন ও 
সামাজিক অবস্থা! : 
৪ 


৫৪ চীনা পাছিতোর ইতিহাস 


“বেরিয়েছিলুম পুবের ফটক দিয়ে 
ঠিক করেছিলুম কিরব না আর 
তবু ফিরলুম ঘরে 
ফিরলুম আবার, দুঃখে কান্না এল 
চোলে নেই এক দান! চাল 
কাঠের গৌঁজায় একট! ন্যাকড়াও ঝুলছে না 
আবার নিলুম তরোয়াল, হাট। দিলুম পুব ফটক পানে। 


বড আর বাচ্চা জামা! আকড়ে কেদে ফেলল, 

“অন্তোর। শুধুই ধনদৌলত আর নাম চায় হয়তো 

তোমার সঙ্গে ভাগ করে ঘাটো খেতে পেলেই আমি খুশি 
স্বর্গের করুণার পরে নির্ভর করে থাকব না হয় ! 

এই বাছার মদতের ওপর ভরস। রাখব ? 


'থামো, থামো, আমাকে যেতে হবেই 
এমনিতেই বড় দেরি করে ফেলেছি 
মান্ষ যখন বুড়িয়ে যায়, দিনকাল হয় মন্দ 
তখন ঘরে বসে থাকা চলে না; 1”8 
একালীন .প্রমের কবিতাগুলির মধ্যে “ময়ূর উড়লে। দক্ষিণের 
মুখে, “পাহাড়ের ওপর বেড়ে ওঠা বন্তা লতা গুল? প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ; 
শেষোক্তটি এখানে উদ্ধৃত হোল। 
“বুনে গাছগাছড়! তুলতে মেয়েটি পাহাড়ে উঠেছিল 
পাহাড় থেকে নামল, দেখা হোল আগের স্বামীর সঙ্গে । 
নতজানু হয়ে বসে মেয়েটি শুধোল, 
'হা] গো, নতুন বউ কেমন হোল ?' 
'নতুন বউ কথাবার্তার কায়দ। জানে 
তবে পুরোন বউ যেমন পারত, তেমন করে ভোলাতে 
পারল না আগমাকে 


চীন! সাহিভোর ইতিহাস ৫১ 


মুখের ছুরছে ছজনের বেশ-কস নেই 

কাজের বেল! কিন্তু হুজনে তু রকম । 

নতুন বউ পথ ধরে হেটে এমে আমাকে আগ বাড়িয়ে নেয় 

পুরোন বউ সর্দা নেমে আসত এই পাহাড় থেকে। 

নতুন বউ বোনে শৌখিন রেশম 

পুরোন বউ বুনত সাদামাটা! কাপড়। 

শৌখিন রেশম ত দিনে এতট্রকু বোনা যায় 

সাদামাটা কাপড় বোন! হত দিন পঞ্চাশ ফিটেরও বেশি । 

তোমার বোন। কাপড়ের পাশে ওর শখের রেশম রেখে 

দেখি, পুরোন বউয়ের সঙ্গে নতুন বটয়ের তুলনাই চলে ন '”ৎ 

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই লোকসংগীতগুলির যথার্থ কালনিরয় 

অসম্ভব ; কিন্ত এর পৌরাণিকত সন্দেহাতীত। অন্যথায় কাব্যরীতির 
মধ্যে “পাঁচ শব্দের পদ্ধতির বাবহার সর্বত্র লক্ষণীয় হতে পারতো 
এবং “উনিশটি পুরোন কৰিত।'-র সংকলনে গ্রধিত কবিতাগুলির 
সার্থরতাও থাকতো স্রদূরপরাহত। 

'পীচ শবের কবিতা' কে প্রথম রচনা করেন। তা নিয়ে মতভেদ 
বর্তমান । স্ব লিঙ৬এর ধারণায়, মেই শেঙ, এর প্রথম রচনাকার 
আর শিয়াও তুঙ? 'এবং চুঙড উউ-এর বক্তব্যে লি লিউ” হলেন প্রথম, 
সম্প্রতি চীন! পণ্ডিতবর্গ একামত হয়েছেন যে, যতদিন পর্যস্ত না পান 
কু-র ইতিহাসের ওপর কবিতাবলী প্রকাশিত হয়েছিল, ততকাল পর্স্ত 
'পাচ শকের কবিতা? যথার্থ প্রতিষ্ঠা পায়নি । এদের ধারণায় 'উনিশটি 
পুরোন কবিতা'র আটটিই মেই সেঙ লিখিত । 

পান কু-র “পাচ শব্দের কবিতা? রীতি হিসাবে মৌলিক হলেও 
এর কাব্যিক মাধুর্য বা কল্পনার বিস্তার বথেষ্ট নয় । এবং শাঙ হেউ, 
চিন শীয়। এবং ৎসাই উ প্রমুখের প্রয়াসেই তা! পরবর্তীকালে কাব্য 
সৌন্দর্য পায়। হান যুগের শীয়েন আন পর্ধের আগে অজ্ঞাত কবিদের 
দ্বারা বু ভাল পাঁচ শব্দের কবিতা লিখিত হয়। দ্রষ্টব্য, 'উনিশটি 
পুরোন কবিতা! গ্রন্থ । সিঙ যুগের সমালোচক সেন তে চিয়েন প্রসঙ্গত 


৫২ চীন! সাহিতোর ইতিহাস 


লেখেন, “এগুলি কোন বিশেষ একজন কবির ৰা একযুগের রচনা নয় । 
এখানে বণিত হয়েছে নিধাসিতের বেদনা, বন্ধুজনের দীর্ঘ আদর্শনের 
আকুতি বা দৃরাস্ত প্রবামী কোন মানুষের স্বজন-মিলনের আকাভ্ক্ষ। | 
এর! হয়তে! ব্যবহার করেছেন অলঙ্কার অথব! করেননি : বা একই 
লাইনের পুনরাবুন্তি করেছেন ; বাবার করেননি কোন নতুন চিন্তা বা 
বিশেষ বক্তব্য ; কিন্তু এঙদ্সত্বেও বঙগ। চলে যে পশ্চিমে হান রাজোন 
এই 'উনিশটি কবিতার মত কবিতা আর লেখা হয়নি 1”১০ উত্ত 
গ্রন্থ থেকে নিয়ে দুটি উদ্ধত হোল : 
(১) &পুব ফটক অব্দি চালিয়ে এলাম রথ 

দূর থেকেই দেখেছি, প্রকারের উত্তরে গোরস্থান 

শুভ্র পপলারের পাতায় পাতায় মর 

চওড়া পথের দুপাশে প্রহরী পাইন ও সাইপ্রেস 

কবেই যারা মার! গেছে, তার! মাটির নিচে শায়িত 

যে তাদের আকড়ে রেখেছে সে রাত গাঢ়, নীরন্র কালে। 

হলুদ নার নিচে গভীরে 

হাজার হাজার বছর তাদের ঘুম ভাঙেনি । 


আলো আধারেন আবঙন চলে অনস্তকাল ধরে 

বৎসরের পর বৎসর মিলায়, ভোরের শিশির যেন 

মানুষের জীবন বড় ক্ষণিকের 

পাথর ও ধাতুর স্ুকঠিন দাঢে? গঠিত নয় মানুষের আয়ু 

আজ যারা শোক করে, কাল তাদের ম্ৃতাতে কাদতে হয়, 
এই হোল নিয়ম 

সাধু সম্ভ. সবাই ধৃত এ ফাদে 

কিছু থেয়ে অমরত্ব খুঁজতে গিয়ে 

বনুক্গন উদ্ভট সব ওযুধ খেয়েছে ভাওতায় পড়ে 

তার চেয়ে অনেক ভাল সেরা মন্ত পান 

অনেক ভালো! সাটিনে-রেশমে দেহ আচ্ছাদিত করা! 1”১৯ 


চীন। সাহিত্যের ইতিহাস €৩ 


(২) “দীর্ঘ পথ পেরিয়ে একজন এল 
তোমার কাছ থেকে একটকরো! রেশম নিয়ে 
আমাদের মাঝে হাঙ্জার হাজার মাইলের বাবধান 
তবু আমার প্রতি তোমার আনুগতা অট্ট। 
সে রেশমে সচীকাজে আকলাম একজোড়। মান্নারিন হাস 
তাতে বানিয়ে নিলাম পুরু একটা কম্বল 
যখন ওটা গায়ে দিয়ে তোমার কথা ভাৰি 
বৃঝি, তোমার-আমার নিয়তি একন্যত্রে বাধা 
কালির সঙ্গে যেমন আঠা মিশে থাকে 
আমাদেরও কেউ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে ন1।” 
হান রাজত্বকালের শেষভাগে সম্রাট হুয়ান, লিং এবং শীয়েন 
( ১৪৭-১৯০ খ্রীষ্টাবর )-এর সময়ে রাজপরিবারে কলহ, কমচারীদের 
মধো পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ এতদূর পধস্ত বিস্তৃত হয় যে শাসন- 
বাবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দেশের লোকের ছূর্দশা চরমে ওঠে 
এর সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় বন্যা ও থর! আর ফললাভে হাজার হাজার 
লোক ছুক্তিক্ষেমহামারীতে প্রাণ হারায়; প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ লক্ষ 
মানুষ সরকারের বিকদ্ধে সমবেত হয় আর গডে তোলে হলদে পাগড়ি 
নামে বিদ্রোহী সেনাদল; তুংচো এবং ংসাও তসাও-এর নেতৃহে 
রাজ্যের শাসনভার অধিকার করে “নয় এবং সম্রাট লিং ও শীয়েনের 
নামে রাজ্য চালাতে থাকেন। কিন্কু রাজো শান্তি এলো না। 
প্রাদেশিক সেনাপতিদের মধো যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকলে। । ফলত, 
১৯০ খ্রীষ্টাব্দে সাও পি, হান রাজত্বকে ধ্বংস করে স্থাপন করেন 
উই রাজা; লিউ পেই ও সান হুয়েন এভাবেই যথাক্রমে স্থাপনা 
করেন স্ু-রাজ্য এবং উ-রাজ্য। এইভাবেই চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় তিন 
রাজোর যুগ 
সাও সাও এবং তার ছুই ছেলে সাও পি ও তসাও শী ছিলেন 
বড় কবি এবং সে কারণেই এই যুগে পাঁচ শব্দের কবিতার কর্ম ও 
রীতি আরও বিস্তৃতি পায় । এতদ্সত্বেও বলা চলে যে, উক্তদের ও 
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এই সময়কালে লিখিত অন্যান্যদের কবিত! তখনো ইউ ফু বা লোক- 
সংগীতের দ্বার প্রভাবিত ছিল। এবং এখানে তারা সমকালীন 
লত্যকেই প্রকাশ করেছেন । কিন্তু সাও তসাও-এর কবিতাতেও 
ছিল জীবনের পরিবর্তনের জন্যে বেদনা | অন্তান্ত কবিকুলের মধোও। 
যারা নিতাস্তই বিজ্রোহী নন, অনেকেরই কবিতাতে এমত বেদনাবোধ 
প্রকাশ পেয়েছে । কাত এরাই হলেন সীন রাজত্বের (২৬৫-৪১৯ 
খরা: ) হতাশাবাদী কবিদের পূবশ্বরি | এঁদের মধ্যে সাও লী (১৯২- 
১৩৯ খ্রী,) ছিলেন শ্রেগ কবি। এঁর পাচ শব্দের কবিত৷ বিষয়- 
বৈচিত্র, শব্দের বাঞ্জনায় ও রীতিতে বধার্থই সার্থক । ভ্রাতা সম্রাট 
ওয়েনের স্বার্থপর ব্যবহারে তার জীবন বিষময় হয়ে ওঠে ২ পাইমার 
রাজকুমার শীয়াও-এর জগ্ঠে লিখিত সাতটি ধারাবাহিক কবিতায় তার 
জীবনব্যাী বার্থতার বেদন। স্পষ্টত বাক্ত হয়েছে । এগুলি তার 
শ্রে্ট কবিতাবলীর অন্যতম ৷ তার দুটি কবিত৷ নিয়ে উদ্ধত হোল £ 
(১) “নিতাচলা নিত্য আবর্তন থেকে আকাশ ও পৃথিকীরও মুক্তি 
নেই 
তবু আমার সহস্র চিন্তায় কত যে গ্রন্থির জাল 
আমার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু কি ? 
প্রিয়জনরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা আমার পর। 
আশা ছিল মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করব 
তা তো! হোল না, আশা! ভেডে খান্‌ খান্‌। 
তোমাদের গাড়ির সামনে ডাকে সাদা শিগাল পেঁচা 
সদর সড়কে ভান! দিয়ে ফেরে শেয়াল ও নেকড়ে 
কেননা, কি ষে সতা, কি যে মিথ্যে, তা ঢেকে গেছে 
অসতোর জালে 
আমার কাছ থেকে প্রিয়জনদেষ় সরিয়ে নিয়েছে সর্বনাশের 
পর লবনাশ। 
অতীত আকড়ে বেঁচে ধাকতে চাই, উপায় নেই। 
ঘোড়ার লাগাম টেনে রাখি, নড়তে সাহস পাই না।” 
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(২) “যেতে হুবে ভাবলেই ইতস্তত করি, কিন্তু এখানেও থাকতে 
পারছি না 
তোমার জন্তে আমার তৃষ্চার ষে পারাপার নেই 
শরতের বাতাসে হিমের ছোোয়াচ 
আমার চারপাশে ঝি'ঝি পোকার তীক্ষ ভাক 
এই বিশাল প্রান্তর যে কি রিক্ত 
পশ্চিমে দ্রুত ডুবছে ন্মুর্য | 
লম্বা গাছের মাথায় বাসায় ফিরছে পাখি ডান| ঝাপটে 
সঙ্গীদের খোঁজে ত্রন্তে ছুটছে একটা জানোয়ার, উদ্বেগে 
ভূলে গেছে মুখের থাবার খাওয়ার কথ! । 
এসব দেখছি, ছ:খ আবার ধরছে ঘিরে 
ফেলে আসা দিনের কথা "ভবে একট! দীর্ঘশ্বাসও ফেলতে 
পারছি না” 
উই রাজোর গঠনের সামান্তকালের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব 
এসে পড়ে জেম। পরিবারের হাতে । এর ফলে বিষ্যাবান। কবি, 
প্রমুখদের ওপর সর্বদা নজর রাখা হাতে থাকে এবং কয়েকজনকে 
কারারুদ্ধও করা হয়। এর ফলে বিদ্যাবানদের সমস্ত কর্মাদিতে 
গোপনীয়তা অবলম্বন ভিন্ন গতান্তর থাকেনি । 'াঁশবনে সাত 
জোয়ান?১২ সমিতি এদের মধো থেকে গড়ে ওঠে এবং এদের মধ্যে 
ইউয়ান চি এবং শী কাং ( ১২৩-৬৩ গ্রীষ্টাবধে ) ছিলেন সবাধিক খ্যাত। 
উক্ত সময়কালের প্রায় একশ" বছর পরে তাও চিয়েন নামে এক 
শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটে এবং এ'র কাব্যচর্চায় তুলনামূলকভাবে 
প্রাক্তন সমস্ত পাঁচ শব্দের কবিতাবলীর প্রভাব য্লান হয়ে যায়। 


ছুই 


তাও চিয়েন ( মন্য নাম তাও ইটয়ান-মিং ) জন্মগ্রহণ করেন ৩৭১ 
শ্ীষ্টা্জে এবং ৪১৭ গ্রীষ্টাব্ে ভার মৃড়া হয়। ঠার জীবনযাত্রায় কোন 
জটিলতা ছিল না; স্বাভাবিকভাবে সমস্ত কিছুকেই বরণ করার 
খষিতুলা ক্ষমতা ছিল ভার এবং কবিতায়ও এমত জীবনচধারই 
প্রতিফলন। স্বুতু-পো ঠার সম্পর্কে একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন, 
“যখন তিনি কোন রাজকর্মচারীর পদে নিজেকে বৃত করতে চাইতেন 
তখন তিনি কোন নিয়োগপত্রের জন্যে অপেক্ষ। করে বসে থাকতেন 
না: আবার ছেড়ে চলে মাসবার প্রয়োজন বোধ করলে অনুমতির 
জন্যে হতেন না কারো! মুখাপেক্ষী , যখন ক্ষুধা বোধ করতেন, বেরিয়ে 
পড়তেন ভিক্ষায়, যখন হার মনেক খাবার থাকতে।, ডেকে নিয়ে 
আসতেন অতিথিদের । জনগণের ছিল তার প্রতি অগাধ ভক্তি, কারণ 
তিনি ছিলেন আপনাতে আপনি মাস্থাবান 1”১৩ 

তাও চিয়েন জন্মেছিলেন স্বদেশের এক অশান্ত পরিবেশে ২ 
গ্রামীণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার যাগ ছিল প্রাণের ; রাজদরবারে 
চাকুরীশুত্রে অভিজ্ঞতা! অর্জন করেছিলেন প্রভৃত। শেষ পযন্ত চাকুরী 
ছেড়েছিলেন সহকারী গভনর থাকাকালে । পুনবার যখন সম্রাট 
আন কে আমন্ত্রণ করেন সআ্াটের দপ্তরের সেক্রেটারী হতে, 
তিনি সে আমন্ত্রণ প্রতাখ্যান করেছিলেন অবহেলায় আর কিরে 
গিয়েছিলেন গ্রামে সাধারণ চাষীদের মধ্যে জীবনের বাকী দিনগুলি 
অনাড়ম্বরভাবে কাটাবার উদ্বোশে । 

কিন্তু তার জীবনের এই শান্তি অনায়াসপ্রাপ্ত নয়। তার 
কাব্যবিচারে জানা যায় ষে যৌবনে তার আকাঙ্ষা ছিল প্রবল। 
নিয়ের কাব্যাংশ এর উদাহরণ : 

“বেশ মনে আছে, যখন ছিলুম তরুণ এবং জোয়ান 

খুশি হবার কোন কারণ না! ঘটলেও মনে থাকভ সন্তোষ 
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চারটে সমুজ্রের নীমান। ছাড়িয়ে উধাও হোত আমার জ্বলন্ত 
উচ্চাকাজ্া 
ঠিক জোরাল-ডানা পাখিদের মত, যার! ওড়ে দূরদূরাস্ত্ের 
উদ্দেশে ।” 
এবং 
“যখন তরুণ তথন 'ছলাম যেমন জোয়ান, তেমনি তেজী 
শুধু তরোয়লখানার ভরসায় চলে যেতাম কত জায়গায়, 
কে বলে আমি দৃূর-দূর দেশে যাই নি? 
আমি তো গিয়েছি চ্যাং ই থেকে উচৌ।” 
শীং কে। (শীন রাজত্বের প্রথম সম্রাউকে যিনি হত্য। করতে গিয়ে- 
ছিলেন ) সম্পর্কে তার কবিত। প্রমাণ করে এক গভীর স্বদেশচিন্তা : 
"কমন করে তরোয়াল চালাবে, ঠাই ভুলে গেল ? 
কী আফসোস! 
কলে মস্ত একট! দায়িত্বের কাজ করাই হোল না; 
সে অবশ্য বহুকাল মৃত, 
তবু এত বছর বাদেও মান্ষ তাকে মনে রেখেছে।' 
পরবতীকালে তার কবিতায় আসে “বিষাদের ছায়।--- 
“দিন গলে। আর মাসগুলে! সমানে আমাকে পেছনে 
ফেলে রেখে চলে যায় 
অপুণিত উচ্চাকাজ্ষ। নিয়ে আমি থাকি পড়ে 
ভাবলেই ছুঃখ হয় 
এক ফোটা ঘুম আসে ন।। ভোর হয়ে যায়” 
একদ। পরম শান্তির মধোই তিনি আত্মনিমগ্র হতে পেরেছিলেন : 
কারণ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আহরিত সত্যের মধ্য তিনি 
জীবনকে মেলাতে পেরেছিলেন । তাই জীবনের সমস্ত কিছুকে গ্রহণ 
করেই তিনি ছিলেন তৃপ্ত; তার কবিতায় এই ভাবনারই প্রতিফলন । 
তান চিয়েন প্রায় দেড়শত কবিতা রচনা করেন; এর মধ্যে 
এক-চতুর্থাংশ 'চার-শবের' কবিতা । বদি তার জীবনকে তিন ভাগে 
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ভাগ করা যায়, অর্থাৎ তার রাজকর্মচারীপদ পরিত্যাগের আগেকার 
চৌত্রিশ বছর ( ৩৭১-৪০৫ গ্রী: ): তার রাজকর্মচান্ী পদ থেকে ইন্তকা 
দেওয়ার পর থকে শীন রাজদ্ধের পতন পধ্স্ত ( ৪০৫-৪২০ গ্র: ২ এবং 
এর পর থেকে তার মৃত পর্যন্ত, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রথম 
পর্ষে তিনি লিখেছিলেন আটাশটি কবিতা, দ্বিতীয় পর্বে আটটষ্লিম্টি 
এবং আটত্রিশটি তৃতীয় পধে : এবং এ-ছাড়াও কিছু কবিতা আছ, 
যার সময় নির্ধারণ সম্ভব নয়। গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে তার ছুটি 
বন্তখাত কবিত। উদ্ধৃত হোল : 


(১) “জীবন থাকলে মৃত্যু থাকবেই 
তারুণো ম্বতার অর্থ এই নয়, তা অকাল মৃত্যু । 
গঙ রাতে ছিলাম দুটি মানুষ 
আজ সকালে আমি মৃত লোক 
কোথায় যাবে আমার আত্মা £ 
কাঠের ফাপা আধারে এতো শুধু আমার অবসিত দেহ 
শামার শিশুর। কাদছে পিতার জন্যে 
শুভার্থী বন্ধুরা ফেলছে চোখের জল 
কিন্তু আমি মার লাভক্ষতির হিসাব জানি না, 
কি ন্যায় কি অন্যায়, ভা বুঝি না । 
হাজার হাজার বছর কেটে গেলে 
কে মনে রাখবে আমার গৌরব £ আমার লক্া ? 
একমাত্র হুঃখ, যখন বেঁচে ছিলুম, 
আশ মিটিয়ে মদ খাই নি" 
( নিজের জন্তোে শোকগাথা ) 


চীনা দাহিত্যের ইতিহাস ৫ 
8 এক ॥ 


(২) “অল্প বয়সেও অশিক্ষিত জনতার রুচির সঙ্গে মেলাতে পারিনি 
মন থেকেই ভালবেসেছি শৈল-পৰত 
অজান্তেই জড়িয়ে পড়ি সংসারের আবর্তনে 
নিজেকে কুড়িয়ে পেতে পেতে ত্রিশ বছর কেটে গেল। 
যেমন তৃষ্জার খাঁচার পাখি কামন! করে প্রাচীন অরণানী 
বাড়ির পুকুরের মাছ ভাবে ফেলে আস স্রোতের কথা 
তেমনি, অতীতের 'আমি'র কথা ভেবে ফিরে গেলাম আমার 
বাগানে ও খেতে-- 
দক্ষিণের জলার কিনারে খানিক জমি হাসিল করলাম 
ছ'বিঘাথানেক জমিতে আমার কুটির 
তাতে আট-নয়ট! ঘর 
ভূষ্ভ আর উইলো৷ গাছ ঘরের ছাইচ আড়াল করেছে 
বড় ঘরটার সামনে, পীচ আর প্লাম গাছ বেড়ে উঠেছে। 
দূর বসতি গুলে ঝাপসা 
ঘরের ওপর দিয়ে টপর পানে পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ধেশয়ার 
কৃগুলী 
কোথায় নিশুত গলিতে ডাকল কুকুর 
তুঁত গাছের মগডালে মোরগের আলসে কোকর-কৌ। 
আমার বাড়িতে আমাকে অগ্যমন! করতে কোনো শব্দ নেই 
বিরক্ত করতে নেই কেউ, অগাধ, অপার অবসর । 
কতদিন সংসারে পড়েছিলাম বাধা 
এখন ফিরেছি মাটির কোলে, আমল "আমির কাছে। 


॥ দুই ॥ 


এখানে গ্রামদেশে খুব কমজনই জ্বালাতে আসে আমাকে, 
নিশুত গলিপথে গাড়িঘোড়া আসে কচিৎ 

দিনেও দরজা! বন্ধ করেই রাখি 

একা বাড়িতে, বার-ছুনিয়ার কথ। ভলেই থাকি। 


চিনা সাহিতোর ইছিহাল 


কখনো কোন নির্জন পাহাড়ে দেখা হয়ে যায় পড়শিদের সঙ্গে, 
যে যার মত হেঁটে যাই দীর্ঘ ঘাসের মাঝ দিয়ে 

দেখ। হয়ে গেলেও আর কিছু নিয়ে কথা কই না, 

তুত আর শণ কেমন বাড়ছে দিনে দিনে, সে কথা ছাড়া । 
রোজই আমার জমি একটু একট করে সাফ করছি 

শুধু ভয়, হিমার্নী আর তুষারপাত নামল বলে 

ঘ/স-আগাছার সঙ্গে আমার শঙ্যও নু করল বলে। 


॥ তিন ॥ 


দক্ষিণের পাহাড়ের পায়ের কাছে চারটি শিম বুনেছি, 
আগাছা 'জ'কে উঠেছে, শিমের অঙ্কুর :দখিই ন। 
আগাছা 'নড়ে'তে উঠি কাকভোরে 
টা উঠলে উবে ফিরি কাধে নিড়ার্নী নিয়ে । 
সক. ঘাসঢাকা পথে 
সাজের শিশিরে আমার কাপড় ভিজে যায়। 
ভিজে কাপড়ের জন্তো তো ভাবনা করি ন।. 
য। চাই, তা ',পলেই বাঁচি?” 
; খামারে ফিরে আসা ) 


চীন! লাহিতোর ইতিছান ৬১ 
নির্দেশিক! ৷ 


১ পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচন। জবা | 

২ ৪৭৯-৫*১ খ্রীষ্টাক। এর "শী পিন' (কবিতার নান! দিক) পাচ 
শবের কাব্য বিষয়ে আলোচনার প্রামাণা গ্রন্থ । 

৩ ইউরে ফু-র অর্থ সংগীত কেন্দ্র (সম্রাট উ প্রতিষ্ঠিত ), কিন্ত এখানে 
লোকসংগীত অর্থে বাবহৃত। 

৪ £১101)05 ভ/8165, 02107656 02055) 1961) 0. 45 

৫ 1010, 0. 47 

৬ ৫৭-৫৮৩ হ্ীঃ। এ'র ইউ তাই শীন ইয়ুং' দশখণ্ডে সম্পরণ লিয়াং 
যুগের (৫*২-৫৫৭ ) পূর্বেকার কাঁবাসংগ্রহ ৷ 

৭ লিয়া' বংশের রাজকুমার শাও মিও (৫০১-৫৩১)। এর চীনা 
সাহিতোর শ্রেষ্ঠ বচন” সংকলন বিখ্যাত গ্রস্থ | 

৮ এর পক্ষে বলাব জন্যে জে শীয়েন শান্তি পান। 

৯ সম্রাট কুয়াং উ ২৫ খ্রীষ্টান্ধে তার রাজধানী লো-ইয়াং-এ স্থানাস্তরিত 
করেন। এর পূবে ২৪৬ খ্রীঃ পৃঃ থেকে ৮ শ্রীাব পর্যস্ত হান রাক্ষত্বকে বলা হোত 
পশ্চিমী হান রাজত্ব | এ-সময়ের হান রাক্ষধানী ছিল চং-আন-এ। 

১০ "শুয়ো শী চিউ ইউ' ( কবিতা প্রসঙ্গে ) 

১১ (017107656 0061205, 0. 95 

১২ শান তাও, উয়্ান চি, শী কাং, শীয়াং শিউ, লিউ লিং, যুয়ান লীয়েন, 
এবং ওয়াং যুং | 

১৩ তুং-পো শ হয়া ( তুংপো”র কবিতা বিষয়ে মন্তব্য ) 


পঞ্চম অধ্যায় 


এক 


৩৮৬ খ্রীষ্টাব্ডে শিয়েন পেই বা ত্ুঙ্গাস উপজাতির তোবা কুয়েই 
উত্তল্ন ওয়েই-তে ভার রাজা প্রতিচা করেন: এবং ক্রমে বর্তমান 
ফোপেই, শানটং, শানশি ও কান্স্্র প্রদেশ, বর্তমান কিয়াংস্্-র 
উত্তরাঞ্চল, হেনান, এবং লিয়াওনিং প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল পর্যস্ত এই 
রাজা বিস্তৃত হয়। এই রাজা এবং ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ চীনে লিউ 
সঙ রাজোর প্রতিঞ যে কালের স্চনা করে, তাকে বলা হয় উত্তর- 
দক্ষিণ রাজনের কাল, এই স্তর রাজাগুলি ১৬৯ বতসরকাল পরধস্ত 
অবাহত থাকে এবং ৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইয়। চিয়েন পুনবার এদের এক 
সম্মিলিত রাজো পরিণত করেন । 

এই কালে উত্তর রাজা সবদ। সাহিতোর ক্ষেত্রে দক্ষিণের অনুসরণ 
করে চলেছে এবং এ-ভাবে তুঙ্গাস ও অন্যান্য চারটি উপজাতি- 
সংস্কতির যোগাযোগ এতই ঘনিষ্ হয় যে, যখন সুই বংশ চীনকে 
পুনর্গঠিত করে, সে সময় 'এই পীচটি উপজাতিদের মধো স্বাতস্ত্রোর 
দাবি কদাচ উপস্থাপিত হয়নি । এমত প্রেক্ষিতে একালীন সাহিত্যকে 
মৌলিক অর্থে দক্ষিণ চীনের সাংস্কৃতিক প্রতিফলনরূপে চিহ্নিত 
করাই শ্রেয়। , 

কিন্তু এই উত্তপ্ব-দক্ষিণ রাজনের কাল ছিল নিয়ত পরিবর্তনের 
মধ্যে। দক্ষিণে কদাচ সন্পকার স্থায়িত্ব লাভ করেনি: লিউ সঙ 
রাজতের বাট বছরের মধো আটজন সম্রাট বদল হয়। এরপর রাজ্য 
অধিকার করেন শিয়াও তাও-চিয়েন আর তার চি-বংশের রাজত্ব 
টিকেছিল মাত্র চবিকশ বছর | এই প্রবল অস্থিরতার ফললাভে উত্তর 
চি ও উত্তর চৌ নামে আরও ছটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ৫৫৫ 
খ্রীষ্টাব্দ থেকে চারটি রাজা বর্তমান থাকে ৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। 


চীনা সাহিতোর ইতিহাল ৬৩ 


এ্রেমত অস্থিবতার মধ্যেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। 
কারণ সেই অনিশ্চিত দিনগুলিতে চীনের মানুষ পেল এই ধনে এমন 
এক বিশ্বাস, যা মুতার পরে নবজন্মের ভবিষ্য,. নিশ্চিত করলে! । 
স্বভাবতই এই ধর্গ বিস্তৃতি পায়। অবশ্য এর পেছনে ধমাঙ্ বৌদ্ধ 
শ্রমণদের প্রচারও বিশেষভাবে কার্কর ছিল। তিনশ' বছর ধরে উক্ত 
প্রয়াসের কললাভে এই ধর্ম তাওবাদের আপাত সম্পর্ক অতিক্রম করে 
স্বাধীনভাবে প্রতিচা লাভ করে। বৌদ্ধ শ্রমণেরাও গৃহীত হন শীন 
রাজন্কালে সমকালীন বিদ্যাবানদের দ্বারা । একালেই, বৌদ্ধ শ্রমণ 
ভারতে তীর্থযাত্রায় আসেন বৌদ্ধ স্মত্রের সন্ধানে । ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি চীন থেকে যাত্রা করেন এবং ৪১৬ গ্রীষ্টাব্দে তিনি সমুদ্রপথে 
ভারতবধ “থকে ফিরে যান। তার “ফা কুয়ো চি' ( বৌদ্ধ দেশগুলির 
দলিল ) অগ্ভাবধি এবিষয়ে আকরগ্রন্থবপে সমাদৃত । 

উন্তর-দক্ষিণ রাজত্বের কালে কেবলমাজ্র উই-র ব্লাজধানী লো- 
ইয়াং-এ এক হাজার বৌদ্ধ মঠ নিমিত হয়। দক্ষিণে শী লিংউন 
(৩৮৫-৪৩৩), ইয়েন ইয়েন-চি (৩৫৪-৪৫৭৬) এবং শেন ইট (5৭১-৫১৩) 
প্রমুখ বু প্রসিদ্ধ কবি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই হুদিনে 
বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি বনু সমস্যাক্সও শ্য্টি করে। বৌদ্ধ শ্রমণের। 
রাজনীতিতে অংশ নিতে থাকেন গার বৌদ্ধ সন্গযাসিনীরা রাজকুমারদের 
রক্ষিতাবপে অধিষ্ঠিতা হন। লিউ শ্র-রাজদ্ধে বহুশত সন্নাসিনী 
এভাবে রাজকুমার উ শানের রক্ষিতারূপে ছিলেন । লিয়াং রাজত্ে, 
“াচশোর বেশি বৌদ্ধ ভিক্ষ-ভিক্ষণী আছেন...প্রতি ভিক্ুর একজন 
দাস, প্রতি ভিক্ষুণীর একটি দাসী । প্রতিটি দাসীর পোশাক রেশমের ।”১ 
এবং এদের সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে, “শ্রমণেরা ভগ্ু, কপটাচানী 
এবং বিশ্বাসঘাতক | তারা কামুক উচ্ছল এবং তাদের অবৈধ 
সম্তানদের হত্যা করবার জন্য গর্ভপাভ ঘটায় ।”২ বৌদ্ধধর্মের 
অবাধ অগ্রগতিতে দেশে বিক্ষিপ্তভাবে বিরোধী প্রতিক্রিয়ার ভাব দেখা 
দেয়। কনফুসীয় মতবাদ বা দেশাত্মবোধের ভিত্িভূমিতে ঠাড়িয়ে 
এই প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে । যেমন একটি ধারণায় লাওংসেই 


৪ চীন। পাছিতোর ইতিহাস 


শাকামুণির (বুদ্ধ ) জন্মদাতা এব; বৌদ্ধধর্ম ও ভাওবাদ মূলত একই 
এবং একটি ধর্ম । সুতরাং চীনাদের বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থণ যুক্তিহীন, কারণ 
তাওবাদকে ভারতবধে প্রচলিত করবার জন্যেই ওই ধমের স্যষ্টি | 
অন্রুপক্ষে বৌদ্ধ শ্রমণেরা দাবি করলেন যে তাওবাদ বৌদ্ধধমেরই 
শাখ| এব" লাওংসে চীনে শ্রাসেন বৌদ্ধধন প্রচারের জন্যেই | 

কিন্ত এমত বিবাদ-বিসংবাদ সত্বেও চীনে বীদ্ধধর্ষের প্রসারের 
গতি অবাভত থকেছিল। আব এরফলে বনু বৌদ্ধ শত্র চীনাভাষায় 
যথাযণ তানুর্দ5ও হয়েছিল । "কাই ইউযান শ্রী চিয়াও লু (কাই 
ইউয়ান যুগে বৌদ্ধধম )-অনুসারে ছিয়ানবনইজন চীনা ও ভারতীয় 
পগুতেরা ১.৭ সখাক সুজ চীনাভাষায় অন্রবাদও প্রকাশ করেন, 
যদিচ “সকালের প্রখ্যাত অন্্বাদক কুমারজীব মন্বা করেছেন হে, 
“চীনা ভাষায় গম্ুবাদ করলে সংস্কৃত বৌদ্ধ ত্র সৌন্দযহানি ঘট । 
সন্রগুলির সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ। প্রদান করা৷ চললেও, তবু যন 
স্ৃত্রগলি যেমনটি তমন থাকে না। এ যেন নিজে চিবিযে সখাবার 
অন্যকে .দওয়া। .স খাবার শুধু বিস্বাদ নয়, বমনোদ্রেককারী ।”৩ 
অবশ্যাই 'বীদ্ধ শ্ব্জগুলিকে চীনাভাষায় অন্রবাদে সমস্তা ছিল দ্বিবিধ . 
প্রথমত স'স্কৃতভাষ। বর্ণমালা! নির্ভর আর চীনাভাষ! ভাবলেখ এবং 
একস্বর। , দ্িভীয়ত, গন্চধ ও ছন্দোময় কাব্যের সম্মিলনে লিখিত 
সত্রগুলর রচনারীতি বিষয়ে তৎকালে চীনাদের অজ্ঞত। | স্বতরাং 
স্কৃত ভাষার ধ্বনমাধূর্কে রূপান্তরিত করার প্রয়োজনেই চীন! 
ভাষায় 'ফান শী' বা স্বগত বানানের রীতি প্রবন্তিত হোল। 
ফললাভে, প্রতোক চীনা! শকের স্বরগত তাতৎপধের বিষয় পুনবিবেচিত 
হয় এবং চার স্বরের তত্ব, অর্থাৎ 'পিঙ বা কোমল স্বর, ও তিনটি অন্য 
“টেস বা আকস্মিক স্বরের প্রবর্তন হোল । এ-প্রসঙ্ষে অধ্যাপক 
চিয়েন ইন-কে বলেছেন, “চীন। ভাষায় 'স্' বা আকম্মিক স্বর সংজ্ঞিত 
করণ সহজতর ৷ “পিং” 'স্টাং' ও "ঢু" স্বরগুলি তিনটি স্বরের ভিত্তিতে 
সংজিত হয়। চীন! অনুবাদে শেং মিং লুন বা ন্বরতত্ব নামে পরিচিত 
ঘষে বই প্রাচীন ভাব্রতীয় পু'ঘি ভিত্তি করে লেখা, তারই সহায়তাস়্ 


চীদা সাহিতোগ ইত্িহাল ৫ 


চৈনিক ব্বরগুলির সংজ্ঞ! নিরূপিত হয় এবং চি ও লিয়াং বংশে, বৌদ্ধ 
সৃজের গভাংশে সুরারোপ কর! হয় উক্ত স্ব়নিচর দিয়ে । এইভাবেই 
চীনা ভাষার চারটি স্বর সংজ্ঞ! পেল । বৌদ্ধ মৃত্রের গপ্ভাংশকে সুরারোপ 
করার কাজে ব্যবন্ৃত চারিটি সুর যখন চীন। গন্চ লেখনের অলগ্কারবহুল 
রীতিতে গৃহীত হোল, তখন “চার স্বর তত্ব' বিশ্বজনীনন্বীকৃতি পেয়ে 
গেল। ৪৮৯ স্ত্রীষ্টাব্জে মিউং মিং-এর রাজত্বের সপ্তম বছরের দ্বিতীয় 
মাসের বিংশতিতম দিবসে, চিং লিং-এর ব্বাজকুমার ৎসে লিয়াং বৌদ্ধ 
ভিক্ষুদের এক সম্মেলন ডাকেন রাজধানীতে অবন্ভিত তার প্রাসাদে । 
বৌদ্ধ মুত্র পাঠকালে, এবং সূত্রের অন্তর্গত কবিত। আবৃত্তিকালে চীনা 
ভাষায় যে স্বর বাবহৃত হয় তার পৃথকীকরণ ও সংজ্রীকরণ এই 
সম্মেলনের উদ্দেশ্য । এটি ছিল এক গুরুতপূর্ণ সম্মেলন ।”৪ 
সাধারণভাবে যেকালে চার স্বরের তত্ব গৃহীত হয়, তৎকালেই পাঁচ 
শব্দের কবিতা রচনায় সম্তান্য বিপদ থেকে মুক্ত হবার নির্দেশও মেলে। 
এই নির্দেশনার ক্ষেত্রে শেন ইউ-র নাম সুবিখ্যাত। উক্ত নির্দেশনার 
একটি হোল পিউ তৌ?, যার অর্থ, প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনের প্রথম 
চরিত্রের স্বর কদাচ একই হবে না। 
এই পর্ষের উ শেন সংগীত", 'শী চু সগীত' প্রভৃতি লোকসংগীত 

সংক্ষিপ্ত ও দুঢ়নিবন্ধ ; স্বভাবতই দক্ষিণে এ-সংগীতাবলী প্রস্ভৃত সমাদৃত 
হয়। এগুলি মুখ্যত প্রেমগাখা। যেমন, 

“জানলুম আমার প্রিয় যাচ্ছে ইয়াংচো 

ওর সঙ্গে গেলুম কিয়াং সিন উপসাগর অব্দি ; 

মনে হচ্ছিল নৌকোর হাল, বাশের দাড় ভেঙে পড়ুক 

যাতে প্রিয়কে ফিয়ে আসতে হয়|. 

ক 
| রাতটা লন্বা, ঘুমোতে পারছি না 

ঝলমল জলছে পুপিমার চাদ 

কেমন করে ডেকেছিলে, তাই ভাবি 

নীরবে বলে চলি, “ছয? 17 


৬৬ চীনা লাহিত্যেয় ইতিহাস 


উত্তর রাজ্যের লোকসঞীতগুলি ভিয় জাতের । এগুলিতে 
উদ্বয়ের যাষাবর মানুষের রীতিনীতি ও জীবনযাপনের কথাই সাধায়পত 
বাক্ত হয়েছে । এই সংগীতগুলির মধ্যে মু লানের ব্যালাড' ও “শীলে 
সংগীত" সবিশেষ উল্লেখ্য । প্রথমোক্তটি একটি মেয়ের কাহিনী, যে 
তার বাবার পরিবর্তে সুদ্ধে গিয়েছিল আর দ্বিতীয়টিতে আছে যাযাবর 
জীবনযাত্রার দিনলিপি, বা বিষয়গতভাবে চীনা কবিতায় প্রায় হূর্লাভই 
বল। চলে । সংগীতটি নিয়রূপ : 


“যিইন-শান পাহাড়ের কোলে 

চিহ লেহ নদী 
আকাশটা যেন তাবুর গণুজ 
গোল, সার! তৃণভূমিটি ঢেকে আছে । 


আকাশটা ধূসর, অতঙলাস্ত 
তৃণভূমি এক বিশাল বিস্তার 

যেখানে বাতাস বহে চুইয়ে দিচ্ছে ঘাস 
সেখানে দেখতে পাবে ষাড় ও ভেড়ার পাল ।” 


উক্ত কবিতাবলীর প্রভাবে এই পর্বের কবির! কাব্যে এক 'নতুন 
রীতি প্রবর্তনে প্রয়ামী হন এবং স্বরগত প্রভেদ ও ব্যঞ্জনার একতান 
কাব্যে আনতে নান! পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে এগুতে থাকেন। 
ফললাভে) শিয়ে তিয়াও (৮৬৪-৪৯৯), শেন ইউ (৪৪১-৫১৩), ইন হেন, 
ইউ শিন (৫১৩-৫৮১) প্রমুখ কবিদের প্রচেষ্টায় পাচ ৰা সাত শব্দে 
সম্পূর্ণ চার লাইনের কবিতা প্রচলিত হয়; প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ 
লাইনের দিল এখানে ব্যবন্ৃত হোত। 

'লুশী' বা 'নিয়মমাফিক' কবিতা নামে একপ্রকার জটিল কাব্য- 
রীতিরও এ-সময়ে প্রচলন ঘটে। এর স্বরগত ও ছন্দোগত তাৎপর্য 
নিয়ে দেখানো হোল । 


চীনা সাহিত্যের ইতিহাল ৬৭ 


১। //১*৯*/1 
২। *৯//**/ (চরণের মিল) 
৩। //*০০// 
৪1 *০/1// * * (? ্) 
৫1 *০//০ ৬ / 
৬। // ০০ // « রগ ৯) 
৭।| //* ০ ০// 
৮1 ০০/// ০ ৪ (+ ৪) 
'০ কোমল স্বর বোঝাতে এবং 4" কঠিন স্বর বোঝাতে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 
শিয়ে তিয়াও-এর একটি কবিতা! উক্ত উদাহরণ হিসাবে উল্লেখিত 
হোল। অবশ্য অনুবাদে এর তাৎপর্য অঙ্গুপ্ন থাকেনি । 
“সবুজ ঘাস এখন দামী রেশমের মত কোমল 
গাছ ঘিরে লাল ফুলের বাহার ; 
তুমি যে ফিরছ না তা পতি, 
তবু যদি ফেরে, ফুল ততদিনে ঝরে যাবে 
'এমত নিরীক্ষা চলাকালে কিন্তু “প্রাসাদ রীতির কবিতাই দবাধিক 
জনপ্রিয়তা লাভ করে । লিয়াং রাজদ্বের সম্রাট চিয়েন ওয়েন থেকে 
এই কবিতার সূত্রপাত; শবের এই্বর্ষে স্বরগত একতানে এ-কবিত। 
তুলনাহীন কিন্তু কোথাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কাম, নারী, সমকামিতা 
প্রভৃতি বিষয় এই কবিজাবলীতে বিধৃত, যা সমকালীন সম্ভাট, উচ্চপদে 
আসীন রাজকর্মচারীদের জীবনকেই বথার্থ প্রতিফঙ্সিত করেছে । 
ধীরে ধীরে চীনা কবিতার ধারা বদলেছে । ৫৮৯ খ্রীষ্টান 
ইয়াং. চি্েন চীনে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সুই রাজদ্বের প্রতিষ্ঠা হয় ; 
কিন্তু তার পুত্রের কালে আবার ক্ষমতাশালী যোদ্ধাদের হাতে বিজিত 
এবং খণ্ড রাজ্যে পরিণত হয় । ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনধার লি ইয়েন চীনকে 
সংুক্ত করেন এবং তাং রাজনের সূত্রপাত ঘটান। এই বংশের লি 
ইয়েন-এর পরবর্তী সম্রাটের (ভাই তম, কাও তনু, শিক্েন ওসুং প্রমুখ ) 


৬৮ চীনা পাছিতোয় ইতিহাল 


সকলেই রাজ্যের আর্থনীতিক উপ্লয়ন, সামরিক প্রভাব বৃদ্ধি ইত্যাদির 
সঙ্গে সাহিত্য ও শিক্ষ। প্রসারের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। 
স্বভাবতই এ-রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে বহিররঙ্গোজিয়া। উত্তর-পূর 
কোরিয়া। ইন্দোচীনের দক্ষিণাঞ্চল প্রভৃতি দেশে | এরই ফলে চীনের 
সঙ্গে বৃহত্তর এশিয়ার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কনফুসীয় মতবাদ, 
তাওবাদ, বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও একালে মুসলমান ধর্স, জোরক্ত্রীয় ধর্ম প্রভৃতি 
যথেষ্ট সমৃদ্ধি পায় । 

জাপান থেকে লিন-লো, পো! চিৎ। কাও চাঙও ও তুরফান? প্রমুখ 
বৌদ্ধ শ্রমণের! চীনে গবেষণার জন্যে আসতে থাকেন। ভারতীয় 
সভ্যতারও ধীরে ধীরে চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটতে থাকে 
এবং এরই ফলে চীনা সাহিত্য ও দর্শনে ভান্তীয় সভ্যতার প্রভাব 
স্মরণীয়তায় বর্তমান থাকে । চীনা সংগ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি 
এভাবেই বিদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রণে বিপুল সমৃদ্ধি পায়। 

এমত পরিবেশে কবিতার বিকাশ হয় সর্ধাধিক এবং তাং যুগের 
প্রধান সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি পায়। কারণ সম্রাটের যে কেবলমা এ 
কাব্যান্ুরাসী ছিলেন, তাই নয়, তারা নিজেরাও ছিলেন কবি এব- 
উৎসাহদাতা। তছুপরি পো চু ই (৭৭২-৮৪৬) এবং ইউয়ান চেন 
প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবিরা রাজদরবারে পেয়েছিলেন উচ্চপদ | ম্বভাবতই 
সাধারণভাবে কাব্যচর্চ। সমগ্র দেশেই তৎকালে বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

কিন্ত তাং ঘুগের অধিকাংশ কবিই রীতির উৎকর্ষতার জন্তে 
'প্রাসাদ-ব্বীতি'তেই কাবারচনা করতেন । “তাং যুগের চার বিশিষ্ট কবি' 
ওয়াং পো৷ (৬৫*-৬৭৬), লিউ চাও-লিন (৬৫০-৬৯০ ?) ইয়াং চুয়েন 
(৬৫০1--৭*০1)) লো-পিন ওয়াং (৬৫০1--:৬৮৪?) এবং শেন চিয়েন চি 
(৬৫০-৭১৫), নুং চি-ওয়েন (৬৫০-৭১২) প্রমুখ কবিদের প্রয়ামেই 'লু 
মি' রীতি কাব্যরচনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পায় । অবশ্ঠু ভংকালেই ওয়াং চি 
১(৫৯০1-৬৪৪)। ওয়াং ফান-চি (1) এবং চেন €সে-আং (৬৫৬৬৯৮) 
কাবোর বক্তব্য প্রকাশের স্বার্থে হান ও উই যুগের পুরোন সয়ল 
সবীতিতে প্রত্যাবর্তনের সপক্ষে মত ব্যস্ত করেছেন। চেন তসে-জাং-এর 


চীনা যাহিতোর ইতিহাস ৬৪ 


“ইউ চৌ নমতলের ওপরে' নামীয় বিখ্যাত কবিতাটির অংশবিশেষ 
উদ্ধার কর! হোল : 

“আদিপুরুষদের কোন চিন্ধ নেই সামনে 

উত্তরপুরুষেব্। নিরাভাস 
অপন্নিবতিত চিরকধলীন আকাশ-মাটির কথা ভেবে 
শোকাকুল আমি, অশ্রু ঝরে পড়ে ।” 
অষ্টম শতাব্দীর প্রধমার্ধের পরবর্তীকালে তাং কবিত। যথার্থ অর্থে 
স্বকীয়তা পায়। এই কালের কবিদের যুখযত ছ'দলে ভাগ করা যায়। 
প্রথম “ওয়াং উই" এবং দ্বিতীয় 'ংসেন ৎসান'। ওয়াং উই (৬৯৯-৭৫৯) ও 
তার অনুসারী অন্ত কবিরা, যথা, মেং হাও-নান (৬৮৯-৭৪০), চু কুয়াং-শি 
(৭০৭-৭৬০?) প্রমুখ প্রধানত পাঁচ শবের সংঘর্মী ও ভাবময় কবিত! 
লেখেন ; ওয়াং উই অবশ্য প্রধানত বর্ণনাধর্মী কবিরূপে খ্যাত ছিলেন । 
স্থং যুগের প্রথ্যাত সমালোচক স্ত্ু তুং-পো! তার কবিতা সম্পর্কে মস্তব্যে 
বলেন যে, “তীর কবিতায় আছে চিত্রকলা আর চিত্রকলায় আছে 
কবিতা।” তার কুড়িটি কবিতা “ওয়াং চুয়েন চি' নামে প্রকাশিত হয়; 
এগুলি যেন শব্দে লেখ ইম্প্রেসনিস্ট ছবি । নিম্নে ছুটি উদাহরণ : 
(ক) “নির্জন পাহাড়ে একটা মানুষও দেখি ন। 

তবু কথস্বর বাতাসে ভেদে আসে 

ঘন অরণ্যে রোদের প্রতিফলন 

সবুজ শ্যাওলার পন ।? 


(১) “ঘন বেণুকুঞ্জে আমি একা 
বীণ বাজাই দীর্ঘ সবরের আহ্বান 
কুঙজের গভীয়্ে একা আমি, কেউ জানে ন! তা 
শুধু জ্যোৎলগার সংকেতে চাদ আমাকে খুজে বের করে।” 
কথিত আছে তার কবিতার এমত সংঘম ও শাস্ততা মুখাযত ভার 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফললাভ ; তায় “ইউয়ে ফু'-তে পাওয়! যায় এক শান্ত 
সমাহিত বেদনাবোধ : 


৭ চীন! সাহিতোর ইতিহাল 


“সকালে ওয়েইচেন-এ বৃহি হোল, ধুলো! গেছে মরে 

বর্ষণন্নাত উইলো! গাছের ছায়ায় আবাসের দেয়াল সবৃজ 

আরেক পাত্রে সদ নেবেন আমার কথায় ? 

ইয়াংকুয়ান গিরিখাতের পশ্চিমে 

আর কোনো পুরোন দোস্তের দেখা পাবেন না তো, 
--তাই বলছি ।” 


সেন তসান (৭১৫-৭৭০) ও তার অনুসারী কবিকুল, কাও শি 
(৭০০?-৭৬৫1), ওয়াং ঢাংসিং ওয়াং চি-য়ান প্রমুখ, লিখতেন 
আবেগময় সাতশব্দের কবিতা । এদের অধিকাংশ কবিতায় আছে 
যুদ্ধের বিষয় অথব। যার! সাস্রাজা রক্ষায় বা বিদেশী উপজাতিদের 
বিজয়ে যুন্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন, তাদের কথা । কারণ এই কবিকুলের 
অনকেই যুন্ধযাত্রায় গিয়েছিলেন ; সেন তসান, আন শি ও কুয়ান 
শি-তে (বর্তমান শিন্কিয়াং ও কান্স্ু প্রদেশ ) যুদ্ধে প্রেরিত 
হয়েছিলেন। তার গভীর দেশাত্মবোধ ও আগ্রাসনের মনোভাব 
কবিতায় বারংবার বাক্ত হয়েছে এবং চীনাভাষায় ভিনিই একমাত্র কবি, 
ধার কবিতায় যুদ্ধের সপক্ষে মত ব্যক্ত হয়েছে । 'লুন তাই সংগীত: 
কবিতাটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখা : 


“সন্ধাবেলা লুন তাই-এর প্রাকারশিখরে 
কে যেন বাজাল ভেরী 

প্রাকারের উত্তরে 

আকাশে মিলিয়ে গেল সপ্তকম্যা নক্ষত্রপুঞ্জ । 


মাও?” হাতে সেনাধিনায়ক চলেছেন পশ্চিমে এক যুদ্ধাভিষানে 
ভোরের আগেই বিশাল বাহিনীর কুচকাওয়াজ শুরু চারিদিকে 


বা্ছে হুন্দুভি 
তুষার সাগরের ঢেউয়ের গর্জনে ড্রাম গর্জাচ্ছে 
মানুষের কোলাহলে কাপছে রিইন-শান পাহাড় । 


চীন। সাহিত্যের ইতিহাস ণ১ 


ইতিহাসে বা লেখ! থাকে তা তো সবার জান! 
কিন্ত আজকের অভিযান অনেক মহান অতীত কীর্তি থেকে ।” 


ওয়াং চাংশ্িং এবং ওয়াং চি-হুয়ান-এর কবিতাবলীতে লোক- 
সংগীতের প্রভাব যথেষ্ট । তাদের নতুন রীতির কবিতা গুলি ০৯ 
শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম হিসাবে স্বীকৃত। 


সেনাবাহিনীতে 


“বিশাল অপার মরুভূমিতে 
বালির ঝড় উঠে সূর্যকে ঢেকে আধার করে ফেলেছে, 
আধখোল। একটা লালনিশান বাহিনীর পর সেনাবাহিনীকে 
| পার করাচ্ছে একট। মরু-খাত 
কেনন৷ গত রাতে তিআও নদীর উত্তরে 
আমাদের সৈম্যর! যুদ্ধ করছিল ফ্রণ্টে 
প্রের মধ্যে তার। খবর পাঠিয়েছে : 

'আমর! তুরফান দখল করেছি ।" 
( ওয়াং চাংলিং ) 


সীমান্ত ত্যাগ করে যাওষ। 


“দিকচক্রবাল ছু"য়ে হলুদ নদী মিলিয়ে গেছে মেথের মাঝে 

দুর্গম গিরিমালার ভিতর এই নিঃসঙ্গ চৌকিতে 

কেন বল তো! বাশিতে বাজাচ্ছ উইলে। গাছের সংগীত ? 

ফ্িউ-মেং গিরিখাত পেরিয়ে এখানে বসস্ত-বাতাস 

কোনদিন আসবে না ।” 
( ওয়াং চি-ুয়ান ) 

উক্ত ছুই স্কুলের কবিদের সার্থকতা বিষয়ে অবশ্যই কোন দ্বিমত 
নেই; কিন্তু বার্থ বিবেচনায় তাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় হলেন 
লিপো! এবং তুফু। এদের পরবর্তাকালের কবিদের মধ্যে উল্লেখ্য 
নাম হান উ (৬৮৮২৪) এবং পেো। চু-ই (৭৭২-৮৪৬ ), হদিচ 
উৎকর্ষে এরা পূরোল্লিধিত কবিদের সমতৃল নয় । 


দুই 


লি পো (৭*১-৭৬২ ) এবং তু ফু (৭১২-৭৭০) তাং ধুগের 
সবশ্রেষ্ঠ কবি। তারা জন্মেছিলেন একই কালে এবং উভয়ের বন্ধু 
ছিল অটুট কিন্তু কৰি হিসাবে উভয়ের অবস্থান প্রায় হই বিপরীত 
মেরুতে । তু ফু এক কনফুসীয় পরিবারের সন্তান; প্রপিতামহ তু 
শেন-ইয়েন ছিলেন কবি। লি পো কোথায় ৰা কৰে জন্মেছিলেন তা 
নিয়ে বিতর্ক আছে , তবে সাধারণভাবে বর্তমানে স্বীকার করে নেওয়া 
হয়েছে যে তার পৃধপুরুষ সুই ই-তে নির্বাসিত হন (বর্তমান সিংকিয়া" 
প্রদেশের” ইক্সেন চি) সবই রাজত্বকালের ( ৫৮৯-৬১৮) শেষভাগে । 
লিপো-র জন্ম সেখানেই এবং তার পীচ বংসর বয়সে তার! চলে 
আসেন চাং ? ০ শহরে । এমত সুত্র থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয় 
না যে তিনি সম্রাট উ চাও-এর বংশধর, যদিচ কোন কোন মহল থেকে 
তা প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে । অন্যপক্ষে তু ফুর সঙ্গে সম্রাট তাই 
ত্সুং-এর ছিল রক্তের যোগ 1 চাকরির জন্তে তিনি অনায়াসে সম্রাটের 
কাছে প্রার্থী হতে পারতেন নিদ্ধিধায়, কারণ মজ্জায় মজ্জায় তার ছিল 
কনফুসীয় আদশে বিশ্বাস ' ছিলেন সং দেশপ্রেমিক । আর লি পে। 
ছিলেন এর বিপরীত , যৌবনে তার বিশ্বাস ছিল 'শিকে' অর্থাৎ যে 
কোন উপায়ে বিধবা, অনাথ, বদ্ধ ও অসহায়কে পাছাযা করার 
মতবাদে | কথিত আছে, এই কারণে তিনি কয়েকজনকে হতাও 
করেছিলেন। 

যতদূর জান। যায়, উভয়ের মৃত্যুর পরিবেশ ও কারণও ছিল সম্পুর্ণ 
ভিন্ন প্রকারের । কধিত আছে, মাতাল অবস্থায় নৌক! বিহারের 
কালে লিপেো। জলে চাদের প্রতিবিস্বকে চাদ বলে ধরতে গিয়ে জলে 
ডুবে মারা যান। আর তু ফু দীর্ঘ দশদিন অনাহারে থাকার পর, লি 
ইয়াং-এর শাসনকর্তা-প্রেরিত মদ ও শুকনো। মাংল অতিমাত্রায় খাবার 
কলে ইহুলোক ত্যাগ করেন । 


চীনা লাছিতোর ইতিছাধ ও 


জবশ্ঠ লি পো-র চত্িজে ঘতই অসংবম থাকুক না কেন, তার কবিত্ব 
বিষয়ে অন্দেহ্রে কোন অবকাশ নেই। “সাও তাং সংকলনের 
ভুমিকায় লি ইর়াং-পি জেখেন : “ 'কাব্য পুস্তক' ও 'লি সাও' বেরুবার 
পর হাজার বছরের মধ্যে তিনটি রাজবংশ আসে । সে সময় থেকে 
দেখলে আছেন একা লি পো । চু ইউয়ান ও সুং ইউর লঙ্গে তুলনীস 
এক তিনি, ইয়াং সিয়াং ও জেম। সিয়াং-জু-কে তিনি ছাড়িয্ে গেছেন । 
তাই তো! ন্লাজপুত্র ও ভিউকরা তীর কবিতায় মুগ্ধ, অন্ত কবির! তাকে 
আদর্শ মেনে তার কাব্যরীতি অনুকরণ করতে চেষ্টা করেন ; এ ষেন 
ফিনিক্সের সৌন্দর্যের সামনে কাকদের নতিম্বীকার । লি চ্যাং-ইউং 
কলেছেন, চেন সে-মাং কাব্য-রচনার অবক্ষয়-প্রবণতা। বন্ধ করতে চেষ্ট। 
করেন, ফলে কবিতার মান উন্নীত হয়। সত বলতে কি, আমাদের 
তাং-বংশীয় কবিতা তখনো লিয়াং ও চিবংশের ' প্রাসাদ কাব্যরীতি' 
ধরে রেখেছিল। লিপো-র চেষ্টা তাতে হাওয়া-বদল ঘটে এবং 
পবোক্ত রীতি পরিত্যক্ত হয়। অতীতের ও সমসময়ের সকল কবির 
কাবাসংকলনকেই এখন উপেক্ষা করা হয্ন। শুধু লি পো-র কাব্য- 
সংকলনই প্রশংসিত ও দেশের সবত্র স্বীকৃত ও গৃহীত । লি পো-র 
প্রচেষ্টা যে মহান ঈশ্বরের প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনীয়, তা বললেও কি সব 
ধলা হয় 1" 

কার্ধত, সমকালীনদেরও তিনি ভাবিত করে তুলেছিলেন আপন 
প্রতিভায় ; ফেই চিং বলেন যে, লি পো স্বর্গ ও পৃথিবীকে মিলিয়েছেন 
তার কবিতায়; তিনি পৃথিবীতে নিবাসিত তাই পো-র (ভেনাস ) 
আত্ম। । অনস্বীকার্য যে, লি পো-র জীবনচর্ষ। সমকালীন পরিবেশে 
প্রাস্ন বিজ্রোহের তুল্য : এবং কোন কোন দিক থেকে বিচারে তাকে 
কদাচ চীনা বলেই মনে হয় না । তার যৌৰনে তিনি কনফুসীয় ঞ্পদী 
গ্রন্থ পাঠ করেননি ; পড়েছেন “লিউ শিয়া',১১ দুষ্প্রাপ্য গ্রস্কাদি এবং 
সাহিত্য ; আর সেই সঙ্গে শিক্ষা করেছেন অসিচালনা এবং সাধন। 
কল্পেছেন অমর হবার | একটি কবিতায় নম্তাৎ করেছেন কনফুসিয়াসকে, 
“আমি তনুর সেই পাগল, বে ফিনিক্স-এন্স গান গেয়ে ফেবে 


৭৪ চীন! সাহিত্যের ইতিহাস 


কনফুসিয়াসফে উপহাস করার তাগিদে ।”২১ অন্তদিকে যেহেতু 
তাওবাদে ছিল না কোন আচরণবিধি আর বিশ্বাসীর জন্তে ছিল অমর 
হবার আশ্বাস, সে কারণেই সম্ভবত লি পো সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন 
জেমা চেন-চেং এবং উ উইন প্রমুখ তাওবাদী গুরুর সঙ্গে আর হু তসে- 
ইয়াং এর কাছে তাওবাদ পাঠ করে 'লু' বা তাওবাদের অভিজ্ঞানপত্র 
পেয়েছিলেন কাও তিয়েন-সি থেকে । কিন্তু লি পো! কদাচ কোন 
দায়িত্বপূর্ণ পদের চাকরি প্রাপ্ত হননি, ভার উচ্ছৃক্ধল জীবনযাত্রার 
কারণেই । তু ফু একটি কবিতায় লি পো এবং তার বন্ধুদের “আটজন 
অমন মাতাল' বলে অভিহিত করেছিলেন । 

৭৪৪ গ্রীষ্টাফে তেতাল্লিশ বছরের লি পো-র সঙ্গে লো-ইয়াং-এ 
প্রথম সাক্ষাৎ তুলনামূলকভাবে অখাত তিরিশ বছরের কৰি তু ফু-র 
সঙ্গে । স্বভাবতই প্রখ্যাত কবি লি পো-র প্রতি অন্রক্ত হন তুফু। 
তু ফরবিশাল ব্যক্তিত্ব, রোমার্টিক মানসিকতা অবশ্যই ছিল এ-অনুরক্তির 
মূলে। উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে দেরি হয়নি । এ-সময়ের 
বর্ণন। দিয়েছেন তু ফু, তার কবিতায় “তুং মেন-এ আমিও তো! এক 
বহিরাগত অতিথি/তোমার প্রতি আমার অনুভ্ভূতি ভাইয়ের মত/মদ 
খেয়ে মাতাল হলে শরতের রাতে তুজনে ঘুমোই এক কম্বলে/দিনে হাটি 
হাতে হাত জড়িয়ে।” সেইসঙ্গে তু ফু উপলব্ধি করেছেন যে লি পো 
ভার প্রতিভাকে নষ্ট করছেন। “মদ খেয়ে আর গান গেয়ে এত সময় 
অপচয় করা/তোমার এ বীাধনছাড়া বাবহারের উদ্দেক্য কি?” এই 
শীতেই পরস্পরকে ছেড়ে তু ফু চলে গেলেন লো-ইয়াং-এ আর লি পো 
দক্ষিণে ; প্রতাশা রইলো আবার ঠারা কখনো কোন সময়ে মিলিত 
হবেন। কিন্তু ভাগ্য সে আশা! পূরণ করেনি । উভয়ে আর কখনে। 
পরস্পরের মুখোমুখি এসে ঠাড়াননি । 

লি পো-র সাহচধে তু ফু একদ! তাওবাদের নৈকট্যে এসেছিলেন 
কিন্তু শেষ পর্যস্ত তিনি ফিরে গিয়েছিলেন কনফুসিয়াসের আশ্রয়ে ; তার 
আকাজক্। ছিল একটি সরকারী দায়িত্পূর্ণ পদে এবং দেশসেবার, কিন্ত 
পরীক্ষা দেওয়া সত্বেও তৎকালীন প্রধানসন্ত্রী জি লিন-ফু-র চক্রান্তে তা 


চীনা নাছিকোক ইতিছাস ৭& 


আল্প তার ভাগো জোটেনি ; অতএব দরিজ্ব তু ফু প্রবল নৈরাশ্টের মধো 
মিরাশ্রয় হন । তিনি কিখেছেন, “সকালে ফিরি ধনীদের ফোরে দোবে। 
তেজালো! ঘোড়ার খুরে ওড়ানে। ধুলো মাড়িয়ে ফিরি সন্ধ্যায়/পাই শুধু 
আধপেয়ালা করে মদ আর জুড়িয়ে যাওয়া! খাবার/যেখানেই গেছি, 
নিজের ছুঃখ-বেদনা উপশম করতেই চেষ্টা করেছি।” এই দৈম্যের দিন 
সামান্ককালের জন্যে এসে, তু ফুর জীবন থেকে অস্তহিত হয়েছিল 
সরকারী দণ্তরে চাকরি পাওয়ায় । কিন্তু সে-চাকরিতেও তাকে শেষ 
প্যস্ত ইন্তফা দিতে হয়। এমতকালেই তু ফু লেখেন তার সার্থক ছুটি 
কবিতা : “তিনজন শমনদার' এবং “তিনটি মৃত্যু ।৯৩ তার পরের জীবন 
বৈচিত্র্যহীন । বন্ধু ইয়েন উ, যে-শুয়ানএর সামরিক শাসক নিযুক্ত 
হলে তিনি তার সেক্রেটারীরপে কাজে যোগ দেন। এ-সময়ের 
কবিতাবলী বিচার করলে দেখা যায় েতু ফু তখন আর সেই যৌবনের, 
আকাঙ্্ষাদীপ্ত মানুষ নন ; নন সাধারণ মানুষের হুঃখে সমবাধী । তিনি 
এখন আপন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছেন। 
৭৬৫ গ্রীষ্টাকে ইয়েন উ-র মৃত্যু হনার সামাম্যকাল পরে তিনি যে-শুয়ান 
ছেড়ে চলে যান এবং কধিত আছে লি-ইয়াং শহরেই তার মৃত্যু হয় । 


তিন 


লি পো! এবং তু ফু-র কবিতা পর্যালোচনা করলে সহজেই ধরা পড়ে 
তাদের ব্যক্তিত্বের ও জীবনচেতনার গভীর বৈপরীত্য | লি পো ছিলেন 
'কৰিতায় অমন্প' আর তু ফু ছিলেন “কবিতায় বিজ্ঞপুরুষ' নামে খাত । 
উক্ত, কথনের অস্তশিহিত সত্য বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। লি; 
পো! ছিলেন প্রতিভাবান ; কুড়ি আটাশ শবের ছোট কবিতায় তিনি 
প্রকাশ করেছেন ভার সমস্ত আবেগ, সম্ভবত কোন প্রাকৃচিন্তরনের 
গভীরতার় প্রবেশ ন! করেই । এমনি করেই তিনি অনেক সংগীত 


পঞ্চ . চীগা নাহিতোর ইতিভান 


রচনা করেছেন, শুর ও তালের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দিয়েই, 
কিন্ত এখানেও স্পষ্টত ব্যক্ত হয়েছে তার গভীর আবেগ 1 অবশ্ঠ কিছু 
ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে । 

অন্তপক্ষে তু ফু ছিলেন হথার্থ কুপকার । নুন রীতির কৰিতায় 
তার সার্থকত] বিষয়ে মতভেদ থাকলেও প্রচলিত পদ্ধতিতে তার 
অসাধারণ কবিতাগুলি বিষয়ে দ্বিমত নেই। সার্থক ভাক্করের সঙ্গেই 
একমাত্র যেহেতু তিনি তুলনীক্স, তাই নতুন রীতির সহজ পথ পরিভ্যাগ 
করে তিনি আকুষ্ট হয়েছিলেন প্রচলিতে, যেখানে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর 
জন্যে নিয়ত পরিশ্রমই একমাত্র কাম্য । অবশ্য এ-পখেও তিনি কাচ 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে বিরত থাকেন নি। তিনি নিজেই বলেছেন 
যে, “কোন কবিতা রচনা শেষ হবার পর আমি বারংবার সেই কবিতাটি 
আবৃত্তি করতে থাকি এবং যতক্ষণ না আমার মনোমত হয়ে ওঠে 
ততবার চলে পুনধিখন।" এই আয়াসসাধ্য কাব্রচনার মধ্যে দিয়েই 
গড়ে উঠেছে তান কবিজীবন। সম্ভবত এমত কারণেই লি পো এবং 
তু ফর মধ্যে কে বড় কবি, তা নিয়ে অগ্তাবধি বিতর্ক বর্তমান । 

তুফু-র কবিতার গভীর শৈল্পিক পূর্ণতা ছাড়াও অন্ত ছুটি কারণে 
ঠাপ কবিতার সার্থকত। স্চিত হয়। প্রথমত তার কবিতার ফর্স বা 
আঙ্গিকের অন্বর্থতা, অথব। কারিগরী উৎকর্ষ, যা লি পো-তে কদাচ 
পরিলক্ষিত হয়নি ; এবং যে কোন সার্থকতাভিলাষী কবির পক্ষেই যা 
অন্থুসনণীয় | ছিতীয়ত, তু ফু-র কবিতায় লি পো'র তুলনায় অনেক 
বেশি পরিমাণে বিদ্বিত হয়েছে সমকাল আর সাধারণ মানুষের হঃখ- 
বেদনার দিনলিপি । তাং-মুগের ভগ্নদশায়, আন লু-শান বিভ্রোছের 
পরে, একজন আবেগচঞ্চল, দেশপ্রেমী ও দেশের সমস্ত ঘটনার সঙ্গে 
যুক্ত কবির কাছে উক্ত সমন্তই ছিল আদর্শ । স্বভাবতই শেষভাগের 
সমস্ত তাং কবির! উক্ত ছুটি আদর্শের দ্বারাই যূলত প্রভাবিত হয়েছিলেন। 
হান উ ( ৭৬৮-৮২৪ ), মেং শিয়াও (৭৫১-৮১৪ )) শিক্ষা ভাও ( ৭৭১- 
৮৪১), প্রসুখের। তাদের ক্ষমতানুষার়ী তু ফু-র পথেই আঙ্গিকের 
প্রশ্নোগ বিষয়ে নিরীক্ষা চালিয়েছেন ; আর পো চুই (৭৭২-৮৪৬), 


চীনা সাহিত্যের ইতিহাস ৬ 


ইউফ়্ান শেন (৭৭৯-৪৫১ ), শিয়াং চি ( ৭৬৫ 1৮৩০?) প্রমুখেনা 
াদেন্ধ কবিতায় প্রতিফলিত করতে প্রক়্ামী হয়েছেন সমকালকে । 
লি পো১৪ এবং তু ফু-র কয়েকটি কবিতা নিম়্ে উদ্ধত হোল : 


নিছক সুখের গান 


ঙ 
“মেয়েটির পোশাক নয় তে। মেঘ, মুখ নয়তো ফুল ; 
উজ্জ্বল বসম্ভ শিশিরে ঝলমলে ওর অলিন্দ 
হয় ধরার জেড-পাহাড়ের চুড়ায় 
নয় স্বর্গের টাদ-আকা! ছাতে ॥ 
২ 
লাল ফুলের আর্দ্রতা চুরি করেছে ওর সুগন্ধ 
মুউর জাছু-পাহাডের কুয়াশ। ওর হৃদয়ে 
চীনের কোন রাজপ্রাসাদ এমন রূপ দেখেনি 
ঝলমলে পালক উড়ন্ত নোয়ালো পাখিও নয় ॥ 


৮৬. 
&র প্রিয়া আর তর চুলগুলো রূপে-রূপে মিশে 
সম্রাটের চোখে জ্বেলে রেখেছে অনিধাণ দীপ 
দূরে বহা বসস্তের বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনছেন উনি 
সেখানে এলো-মগুপের রেলিঙে ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে সে ॥” 
-লি পো 


নীরব নিশীথে 


রখ 


“আমার বিছানার পাকের কাছে কি আশ্চর্য উজ্দ্লতা 


 হিমানীন খতু কি এসে গেল ? 


আধে! উঠে দেখি এ তে জ্যোতস্তা 


আবার শুয়ে পড়লাম । হঠাৎ বাড়ির জঙ্চে মন ফেসন করল ॥” 


লি পো 


পা" 


চীন! সাহিত্যের ইতিহাল 


ইয়াং ৎসে খাত পেরোতে 


“রান উষায় পো-তির সুউচ্চ প্রাচী থেকে 
রাতের মধ্যে কিন্নাং-লি পৌছতে ভিনশে। মাইল পথ 
আমার পেছনে ফেলে আস! নদীর ছকুলে বানরের 
কিচিরমিচির চলছেই 
আমার নৌকোর হপাশে দশ হাজার পাহাড় ॥% 
--লি পে! 


শিহ-হাও-য় সমনদার ১৭ 


“শিহ হাও গ্রামে পৌছলুম, থেকে গেলুম রাতটা । 


রাতে সমন ধরাতে এল এক সমনদার 

বুড়ো সে কথা শুনে পাঁচিল টপকে উধাও । 

বুড়ি দেখে দোরগোড়ায় সমনদার 
সমনদাবের গলায় অত তর্জন গর্জন কেন? 

বুড়ির কাকুতি অত করুণ? অমন নিচু গলায় ? 

'আমার তিন ছেলেই নিয়েহু চেং যুদ্ধক্ষেত্রে । 

একজন সবে চিঠি লিখে জানিয়েছে, 

অন্য দুজন লড়াইয়ে নিহত। 

যারা রইল, তার! যেমন পারে তেমনি থাকুক ন! বেঁচেবর্তে ? 


'যারা গেল; তারা তো চিরতরেই গেল । 


বাড়িতে থাকার মধ্যে একটাই নাতি 

তার জন্যে তার মা প্রাণটুকু ধরে রেখেছে 

পরে বেক্োয়; এমন একটা আস্ত সায়াও নেই তার। 

দিও আমার সামর্থ ভাটা ধরেছে, বড় হুর্বল, বড় ক্ষীণপ্রা ণ 
তবু সমনদার মশাই, চলুন আমিই যাই যুদ্ধের কাজে ! 
'সৈন্দের প্রাতরাশ তে। রাখতে পারব ? 

আমিও মার্চ করব? তড়িঘড়ি পৌঁছে যাব হো-ইক্নাং ক্রণ্টে ? 


চীন! লাহিতোর ইতিছাল ৭ 


এইসৰ বলছিল বুড়ি । রাতে ওয় গল! 

এমন খাদে নামল, ভেঙে পড়ল আর্ত চাপা কাক্সায়। 
সকালে আবার রওন। হবার আগে 

বিদায় জানালুম একলা বুড়োকেই শুধু ॥” 


ঘরে ফেনা 


“পশ্চিমে জলছে লাল মেঘের চূড়া 

পৃথিবীর তলে সূর্যটা ডুবে গেল টুপ করে 

গায়ের ফটকে চড়াইয়ের কিচিরমিচির 

হাজার মাইল দূর থেকে ঘরে ফিরলুম। যেন বিদেশী আমি 
আমার বউ ভারি অবাক । ভেবেছিল আমি মরেই গেছি বুঝি 
নিজেকে সামলে নিয়ে ও চোখ মুছল। 

ছুনিয়াজোড়া! আধিতে আমি ছিলুম এক কণ! ধুলো! মাত্র 
নেহাত কপাল জোরে জ্যান্ত ফিরেছি। 
পাড়াপড়শি এল গাঁয়ের ফটকে, 

হা ছুতাশ করল, ছু-এক ফোটা চোখের জলও ফেলল । 
সন্ধ্যা গাঢ় হলে একট! মোমবাতি জ্বাললুম, 

মুখোমুখি বসলুম ৷ লব যেন স্বপ্ন ॥” 


দেখা হল+৬ 


“আমরা তো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নই থাকতুম 
সপ্তধি আর ভোরাই তারার মত 
'আজকের রাতটা কি একটা রাত ? 

মোমের আলোয় আমরা হৃজন পাশাপাশি । 


যৌবনের আমু কত? 


চীনা লাছিত্োয় ইতিহাস 


এখন তো৷ আমাদের চুলে পাক 
বন্ধুবান্ধবদের অর্ধেকই তো গত 
দেখা হতে তো ছুজনেই ঘাবড়ে গিছলুম | 


আচ্ছ। কে জানত বল, বি-শ বছর বাদে 

তোমারি ঘরে আসব তোমার সঙ্গে দেখা করতে ? 

শেষ যখন ছাড়াছাড়ি হয়, তখন তে। তোমার বিয়েই হয়নি, 
এখন তোমার ঘরভর। ছেলেমেয়ে 

বাপের বন্ধুর সামনে ওর এল, কেমন সহবতে 

জিগোস করল. কোখেকে আসছি। 


আমরা যখন পরস্পরকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিলাম 

তোমার ছেলেমেয়েরা মদ সাজাতে শুরু করে দিলে 

এই বিশ্টির রা.ত ওরা গ্ভাখ, বসন্তের গাজর জোগাড় করেছে 
ভোজের সন্কে পান করতে টাটক।-এল। 


এই যে দেখা হল, তুমি বলছ এ স্বর্গের আশীবাদ 

এক নিশ্বাসে আমর! যে দশ পাস্তর মদই খেয়ে ফেললুম । 
এত মদ খেলুম, মাতাল হইনি কিন্তু। 

এই সৌজন্যভর! বন্ধুত্, তোমাকে তারিফ করি। 

আসছে কাল তোমার-আমার মধ্যে পাহাড-পাহাড ব্যবধান 
কি যে হুবে, না জান তৃমি, না আমি 1" 


চীনা সাহিত্যের ইতিছাস ৮৯ 


নির্ধেশিক। 

১ তাতে) 0০ 0০০0৫ তত 0 171828 0গাঃঞ9গসৈ। হঘেও 
57560. 3000৫ 22 ৬০121005720, 1715505 ০0 904012607 
[0512555653১ চ.৫. ০ 1:56 %219-915083 0 056 715808 10517855, 

২ কুয়াং হাং মিং চি, (৩০ খণ্ড), তাও সুয়েন কর্তৃক বৌদ্ষধর্য প্রচারার্থে 
লিখিত । 

৩ 45 039০090৫ ঠা। (01606 01560-015 1156015 ০৫ (51)1129 
[106150516) 00200761018] 01555) 91387081581, 1932) 0. 193 

৪ [10122 (30065010185 (00006112500 101805+, 83 0110060 318 
[17671900501 006 106৬০100296 06 01000956176 006 7 
0. 285 

৫ সিনলি ও পো চি ব্তমান কোরিয়ার ছুই প্রদেশ । 
তিব্বত 
সিনকিয়া, প্রদেশের বর্তমান তুরফান জেল] । 

'মাও' কোন জেনারেল বা সম্রাট-প্রদত্ত পদাধিকারের প্রতীক । 

». 5 চ715605 0£702118 1050850 অনুসারে সই ই, ইয়েন 
চি-সরকারের অর্ধীনস্থ কোন শহর ; ইয়েন চি ব্মানে সিনকিয়াং-এর একটি 
জেলা । 

১৯ ৩১৪-৪৩৯ ্রীষ্ট'ফের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত উত্তর-পশ্চিম চীনের ফোলটি 
প্রদেশের একটি। প্রথমে তুন হুয়া" এব" পরে চিউ চুয়ান এর রাজধানী ছিল। 

১১ 1২5০0:৭3 06 £05 8100 1.600615, (173150015০0 [নু 
[05795 ) অনুযায়ী “ফেও কু" এবং “লিউ শিল্পা ২৪ খণ্ডে প্রাপ্তব্য। এগুলির 
বিষয় “তুন' বা পরিজ্রাণের উপায়। 

১২ ৪৮৭ ত্র: পৃঃ ষখন কনফ্ষুসিয়াস তম্থতে যান, তখনকার ঘটনা । সংগীতচি 
নিক্লূপ : 


৫ 


৪ 


ফিনিকৃস ! হায় ফিনিকৃস ! 
তোমার হল কি? 
ঘা হয়ে গেছে, তা বয়ে যাক 
সামনে ফা আছে, তার জন্তে তুল ক্রুটি শুধরে নাও? 
অভিশধ, অভিশপ্ত সময়! আজকের শাসকদের 
হাজারবাগ করুণ! কৰি ! 


৮২ চীনা বাহিতোর ইত্থিহাল 


১৩ ভিনগন সমনদার' তার তিনটি কবিতাকে নির্দেশ করে, খার প্রতোকটি 
'মমনগার' নামকরণে চিদ্ছিত , শিন-আনি-এর পঙনদার', “শি হাও-এর সমনধার' 
এবং 'তুং-কুগ়্ান গিগ্সিবত্বের সমমষ়্ার' ৷ “ভিনটি মৃত্যু'ও একইগ্রকার তিনটি 
যত বাবিদায় স্পফিত কৰিত]। 

১৪ 10060 245) 21086 ৬106 6035, সতত ০৫ 1947. 
7). 219 

১৫ 1010, 0. 230 

১৬ 1010 7. 253 
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এক 


হান ঘুগের গছ্ধরচন! মুখ্যত সরল এবং অলঙ্কার-বিবজিত। এ-যুগের 
শেষভাগে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকার কারণে 
সাহিভো প্রতিফলিত হয়েছে লেখকদের এবং সমকালীন সমাজের 
হতাশা । রচনায় সংযম ও বাক্যের সমান্তরাল উপস্থাপনা এ-কালের 
রচনারীতির একটি বিশেষ লক্ষণ । পরে, লু চি-র "ওয়েন ফু' (সাহিত্য 
প্রসঙ্গে) এবং তাও চিল্লেন-এর “অবসর মুহুর্তের ভাবনা'ন্ঘ এমত 
রচনারীতি পরিলক্ষিত। উত্তর-দক্ষিণ রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের অগ্রগতি 
এবং "চার স্বরের তথ্বের' প্রতিষ্ঠা নানাভাবে এই নতুন গগ্ভরীতিকে 
প্রভাবিত করেছে । দক্ষিণের রাজবংশগুলির ইতিহাস' নামীয় গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ আছে যে, “শেন ঘ্লিউয়েহ, হসিয়েই তিআও, ওয়াং মুন্টং এবং 
অন্যায় 'কুং) "্যাং ও চতুষ্য রকে ছন্দ হিসাবে ব্যবহার করেন। তারা 
বলেন, “চার স্বর-তব্ব' বাবহারে চারটি 'ঘলনের ব্যাপার আছে, তা 
বর্জন করতেই হবে । যাতে পাচটি শব্ধ সংবলিত একটি লাইনে প্রতিটি 
শব্দকে হতে হবে পৃথক স্বরাশ্রয়ী । হ'লাইনে 'চিয়াও' এবং “চেং এক 
হওয়। ঠিক নয় । এ নিয়ম পাশ্টানে। চলবে না। এই গন্রীতির 
নাম 'সুউং মিং রীতি? |” এই গ্রস্থের অন্যত্র সেন উয়ের বক্তব্যে মেলে, 
“ “কুং এবং সুউকে পরস্পরের বদলে ব্যবহারযোগ্য করতেই হবে। 
উচ্চগ্রাম স্বরকে মেলাতে হবে নিষ্গ্রাম ব্বরের সৃঙ্গে । একটি পঙ্.ক্তিতে 
কোন শব্দই এক স্বরগ্রামের হবে না। ছুটি পঙ্.ক্তি যেখানে, সেখানে 
চড়া ও কোমল স্বরগ্রামের শবসজ্জ! হবে পৃথক-পৃথক | এ-কথ 
পরিষ্কার বুবলে তবেই লেখার কথ বল শুরু করা চলে । 

স্বর়গত একতান ও ছন্দময়ত। কার্ধভ সংবমী ও সমাস্তরাল বাক্য 
যোজনার সঙ্গে বুক্ত হয়েছে ; সেই সঙ্গে এসেছে গরুপদী রাপক, থাকে 


৮৪ চীন। সাহিত্যের ইতিহাস 


বলা হয় 'পিয়েন-তি ওয়েন । কিন্ত এমত রীতিচ্চার কলে চিন্তাচ5। 
প্রায়শ ব্যাহত হয়েছে । অবশ্ঠ লেখকেরাও রীতির সৌন্দর্যের স্বার্থে 
বিষয়কে বলি দিতে কুষ্ঠিত ছিলেন না| 

চুয়াং ইউং তার 'শিহ পিন' ( কাব্যবিচারের নীতি ) গ্রন্থে এবিষয়ে 
হলেন যে. রীতির ওপর অতিমাত্রায় বাধ্যবাধকত! আরোপিত হওয়ায় 
চিন্তার হ্থচ্চ গতি সবদাই প্রায় রুদ্ধ হয়েছে । যদিচ লিউ শিয়ে 
তার 'ওয়েন শিন তিয়াও লু ( সাহিতাক মানসে খোদিত ড্রাগন ) 
গ্রন্থে স্বরগত এঁকতানের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু বিষয়কে 
উক্ত কারণে অবহেলায় ঠার স্বীকৃতি ছিল ন|। কিন্তু পিয়েন-তি 
ওয়েন রীতি সাধারণভাবে গভীর সমাদর পপয়েছিল এবং এর ধারাও 
ক্ুঞ হয়নি । অবশ্য পরিণামে, লী ও-র ভাষায়, "কেবলমাত্র আকাশে 
টাদ ওঠা নিয়ে হাজার হাজার গগ্ঠরচনা লিখিত হয়। লেখকদের 
টেবিলে, আলমারিতে সবত্রই রাশি রাশি এ-প্রকার লেখ। সাজানো 
থাকতো; কিন্ত মেগ্চলি কেবল তাস ও মেঘের বর্ণনা ছাড়া আর 
কিছুই নয়।” 

স্বভাবতই এমও “সীন্দধচচার নীতির ফলে সাহিত্য এবং অন্যান্থ 
রচনাও, যথা দর্শন, নীতিশাস্্, ইতিহাস ইত্যাদি, প্রভেদ বিষয়ে 
পাঠক সচেতন হলেন । এবং অবশেষে 'অন্তান্ত রচনা"ও সাহিতোর 
মর্যাদা পেল। অবশ্য উত্তর-দক্ষিণ বাজত্থের পূর্কালেও সাহিত্য- 
বিবরণীর প্রচলন ছিল; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, ওয়াং ই-র 'ংস্ ংসে 
বিষয়ে মন্তব্য, ওয়াং-ঢুং এর 'লুন হেও” সাও পি-র “তিয়েন লুন লুন 
ওয়েন; লি চি-র 'দাহিত্য প্রসঙ্গে ইত্যাদি | উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালেই 
সম্ভবত প্রথম 'দাহিত্য' নামকরণ সিদ্ধ এবং অন্যান্য রচনার সঙ্ষে তার 
প্রভেদও চিহ্িত হয় । লিউ শিয়ে বলেন, “প্রার়শ বলা হয় ষে রচনা 
হ'প্রকারের : "ওয়েন এবং 'পি' ২ যে রচনায় ছন্দের প্রয়োগ নেই তা 
হোল “পি' এবং যেখানে ছন্দ বর্তমান সেটি “ওয়েন'। প্রকৃতপ্রস্তাবে। 
শেধোক্তটিতে জেখক ব্যক্ত করেন তার অভিমত--ধর বেতে পাবে 
'কাব্যসংগ্রহা! এবং “ইতিছাসপ্রস্থ' পুস্তকদ্ধর । "ওয়েন ও "পির 


চীনা সাহিত্বোর ইতিহাল ৮% 


পুথকীকরণ নিতান্তই সাম্প্রতিককালের ।'৩ সম্রাট ইউয়ান-এর বক্তবা 
এ-প্রসঙ্জে আরো স্পষ্ট : “ওযেন-এর থাকবে চমৎকার ও মনোহরণ 
শবাবলী ও বাক্যবন্ধ, গভীর সুরেল' স্বর. আর আবেগময় প্রাণনা |” 
সাহিত্য-সংঞ্ঞ। বিষয়ে এমত স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধারণ। একালে প্রবর্তিত 
হওয়ায় “ওয়েন' বা নির্জল! সাহিতা এবং “পি" বা ঘটনার বিবরণ-এর 
প্রন্তেদ কিছুকাল বর্তমান থাকে । এবং একালেই চীন। ইতিহাসে 
প্রথম কনফুসিয়াস, লাওংসে প্রমুখের রচনাবলী সাহিতা হিসাবে স্বীকৃতি 
পায় নি এবং রাজকুমার শাও মিও-এর 'নির্বাচিত শ্রেষ্ট সাহিতা রচন! 
সংগ্রহে" উক্ত লেখকদের রচনাবলী গৃহীত হয় নি। 

সাহিত্যের এমত সংজ্ঞা প্রচলিত থাকলেও, সাহিতা-আলোচন'- 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে অনেক, অবশ্য সাহিতা হিসাবে স্বীকৃতি ন৷ 
পেয়েই। পূর্বোল্লিখিত লিউ শিয়ো'র “ওয়েন শিন তিয়াও লুং ও চুয়াং 
ইউৎ-এর 'শিহ পিন' গ্রন্থছটি এ-প্রসঙ্গে সবাধিক খাত। লিউ তার 
গ্রন্থে বলেন ষে, সাহিত্যে আঙ্গিক এবং বিষয় উভয়ের গুরুতই সমান 
শুধমাত্র রীতির সৌন্দর্যে আকৃষ্ট থাকলে সাহিতোর মর্ধাদা ক্ষু৪ হতে 
বাধা। অবশ্য অনেক সমালোচক বিশ্বাস করেন যে, শেষ পরস্ক 
সাহিত্যরচনা যেহেড় একান্তভাবে ব্যক্তিনিতর, সেকারণেই লেখকের 
ক্ষমতার উপরেই রচন। কি-প্রকার হবে তা নির্ভর করে। লিউ-ই প্রথম 
গোচরে আনেন ষে, যদিচ বাক্তির ক্ষমত। অবশ্যই স্ীকার্ধ, কিন্ত মুখ্যত 
সাহিতাককে নিয়ন্ত্রিত করে সমকালীন সামাজিক ও পারিপার্থিক 
অবস্থ] । এ-কারণেই তার ধারপায় সাভিতা-সমালোচককে কেবলমাত্র 
পণ্ডিত হলেই চলবে না সেই সঙ্গে অন্যের রচনা বিচারের জন্যে থাকা 
চাই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী । 

ুয়াং ইউং হান ধুগ থেকে চি এবং লিয়াং-কাল পর্যন্ত একশোটি 
কবিতাকে ধরে, তাকে ভিনভাগে ভাগ করেছেন । তিনি এই কবিদের 
ওপর অন্ত কবিদের প্রভাব বিষয়ে আলোকপাত করেন। ফেঙ 
কবিতা, ছোট ইন! কবিতা এবং নু ংসে থেকে পাচ শবের কবিতা 
উক্ত তিনভাখের অন্তভূক্ত । তার কাব্যরচনার নীতি-বিষয়ক ধারণ! 


৮৬ চীনা সাহিত্যের ইতিহাল 


নিষধপ্রকার : কবিতা হবে স্বাভাৰিক এবং পরোক্ষ বক্তব্য-বিরহিত ; 
সথচ্ছন্দ। সহজ সিলযুক্ত। এবং স্বরগত একতানের স্বার্থে কবি হবেন 
পরিশ্রমী; বারেক একতান রক্ষার জন্যে নিতান্ত ব্যাকরণ অনুসরণ 
কবিতায় পক্ষে ক্ষতিকর ; কবিতা! কখনও দর্শনের ব্যাখ্যা নিয়ে বিষয়কে 
ভাক়্াক্রাস্ত করবে না: কবিতা সধদ! সমকাঙ্গীন সত্যকে কবির 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে উদ্ঘাটিত করবে। 

সাধারণ সতা হিসাবে এ-মতাসত গ্রান্য । কিন্তু চার সবরের তত্ব 
লেখকদের প্রভাবিত করেছিল সেই সব ছোট ছেলের মত, যারা 
সবেমাত্র রঙ্$-তুলি হাতে পেয়েছে ; স্বভাবতই সমালোচকের নীতিবাক্য 
তাদের কিছুমাত্র স্বীকৃতি পায়নি । অধিকন্তু দক্ষিণ-রাজ্যের সমস্ত 
সম্্রাটেরাই ছিলেন উক্তপ্রকার সাহিত্যের ভক্ত; সুতরাং সেই 
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার দিনগুলিতে উক্তপ্রকার কবিতা রচনা করেই 
যে কবির! রাজানুগ্রহ পেতে পারেন এমত সম্ভাবনাও ছিল। 

স্থই বংশের সম্রাট ওয়েন কর্তৃক চীন পুনর্গঠিত হবার পর “পিয়েন- 
তি ওয়েন'-এর জনপ্রিয়তা কমতে থাকে । করিত আছে সম্রাট ওয়েন 
একদা “পিয়েন-তি ওয়েন' বীতিতে স্মারকলিপি রচনার কলে একজন 
রাজাপালকে শাস্তি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন । লি ও এক স্মারক 
লিপিতে সম্াটকে অনুরোধ করেন সমস্ত 'পিয়েন-তি ওয়েন' বাজেয়াপ্ত 
করতে, কারণ ওগুলি উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালের বিশৃঙ্খলার দিনের 
প্রচলিত রীতি এবং দেশ সুশাসনের জন্চে কনফুসিয়াসকে নিধাসন 
দিতে । তিনি বলেছেন, “কধিত আছে প্রাচীন ধর্মপ্রাণ রাজার। 
জনগণের দেখাশোনাকে নিয়ন্ত্রিত করতেন, তাদের আশ। আকাক্ষাকে 
যথেচ্ছ বৃদ্ধি পেতে দিতেন না, এবং অশুভ চিন্তাকে শাসন করে তাদের 
সুস্থ ও শৃষ্ধলাপুর্ণ জীবনযাপনে সহায়তা করতেন ।” তিনি আরে! 
বলেছেন- 

“ “কাবাযগ্রন্থ। “ইতিহাস গ্রন্থ” 'বর্মাচরণ পুতস্তক' ও 'সংস্কার-বিষয়ক 
গ্রন্থা'গুলি মাসুষকে স্কায়পরায়ণ ও নীতিনিষ্ঠ হতে শেখাত। তাই প্রতি 
পরিধারে সম্ভানদের জাচন্ণে, মমতা! ও দয়া! বিশাজ করত । পিতা ও 
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পুত্রের সম্পর্ক ছিল বখোচিত এবং দেশের সর্বত্র সকলে শোভন, সংঘত 
আচরণ করত। জনসাধারণের জীবনচর্ষায় এগুলি ছিল শ্রাথতিক 
নিম... পরবর্তা বাজবংশগুলিয় কালে মানুষের রীতিনীতি ও 
শিক্ষামানে অবনতি ঘটে। উয়েই রাজবংশের প্রথম তিন সম্রাট 
সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন । প্রশাসনিক নীতিসমূহ তিনি উপেক্ষা করতেন, 
লেখবার তূক্ষনীয় কলাকৌশল অনুধাবমে প্রশ্রয় দিতেন । কলে শৌখিন 
রচনার জোয়ার এল। চি এবং লিয়াং বংশের রাজাকালে অবস্থার 
আরে! অবনতি ঘটল। পদমর্যাদা ও এন্বর্ কার কি রকম, তা ভুলে 
গেল মানুষ । কাব্য অনুশীলন ও লেখন এবং অন্যান্য সাহিতা রচনায় 
সমস্ত সময় উৎসর্গ করল। অতীতের মহতী শিক্ষা বিষয়ে ভারা হোল 
অশ্রন্ধ। বিদঘুটে সব ইন্জ্িয় রোমাঞ্চক তত্বের হোল পক্ষপাতী । 
বাগজাল-কুয়াশায় আচ্ছাদিত ও তুচ্চ ঘা কিছু, তারই সন্ধানে হোল 
ব্যাপূত। একটি চমক-লাগানে। ছন্দ ব। শব্দের খোজে তারা এ-ওকে 
টেকা দিতে থাকল। চাদ ওঠা ও খতু, এর মধোই সীমাবদ্ধ রইল 
তাদের সকল প্রতিযোগিতা ।:.".এই জাতীয় রচনায় যোগাতার 
ভিত্তিতে মানুষ পরম্পরের মূল্যায়ন করত ও সরকার নিয়োগ করত 
সরকারী আধিকারির | পুরস্কারত্বরূপ সরকারী চাকরি মেলার ফলে 
উৎসাহিত হয়ে মানুষ এ-কাজে নিজেকে বেশি করে ঢেলে দিতে 
থাকল।...মহান খধিদের নিয়ম ও আদর্শ ভুলে গেল মানুষ । যা 
অদরকারী, তাকেই দরকারী ভাবতে থাকল । ফলে এই দাড়াল, 
ফুরফুরে শৌখিন লেখার জটিলত৷ নিয়ে তাদের ভাবনা যত বাড়তে 
ধাকল, দেশে নৈরাজ)ও সেই হারে বেড়ে চলল 1”৫ 

তাং ধুগের বিখ্যাত রচনাগুলি, বথ! ওয়াং পৌর “তেং ওয়াং কো 
স্ব ( ভেংওয়াং মঞ্চ )। লো-পিন ওয়াংএর “তো উ চাও শি' ( উ চাও- 
এর বিরুদ্ধে ঘোষণ! ), এবং সম্রাট সুয়ান তস্ুং-এর রাজত্বকালের হই 
প্রখ্যাত লেখক চাং সুয়ো, ও সু তিং প্রমুখের সমগ্র রচনাবলী 
'পি্ষেন-তি ওযেন' রীতিতে লিখিত | অন্যপক্ষে একালেই চেন €সে- 
আং, শিক্পাও ইং-শি, লিয়াং নু) তু ফু চি, লি হয়া, এবং জিউ মিয়েন। 
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“পিয়েন-তি ওয়েন' এর প্রবল বিরোধিতা! করেন এবং হান যুগ ব। 
তারও পূর্ববর্তী যুগের গগ্ঠরীতির ব্যবহার প্রচলনে আগ্রহী হন। লিউ 
সিয়েন বিশেষ করে কনফুসীয় ধারাকেই সাহিত্যের একমাত্র মানদণ্ড 
হসাবে মর্যাদা দিয়েছেন । ভার মন্তরবো : “সাহিত্য রচনা সদাই 
প্রাচীনকালের শিক্ষার দ্বার] প্রাণিত হবে : কারণ স্বভাবতই সাহিত্য 
প্রস্তাবিত করবে সমাজবাবস্থ! ও জনগণের আচার-ব্যবহার | "7 - 
চু ইউয়ান এবং স্ুঙ ইউ-র সময়কাল থেকে সাহিত্যিকের মুখাত 
অসম্ভব ও অস্যায়ী বিষয় কেন্দ্র করে সাহিতা কমে রত থেকেছে আত 
সেই সঙ্গে অবহেল। করেছে সামাজিক দায়িত্বকে। পুধকালের 
লিথকদের সম্পর্কেও অংশত অনুরূপ মস্তবা করা চলে | স্বতরাং ইয়াং 
শিউয়াং ও জেম। শিয়াং-জু'র বর্ণনার ক্ষমতা, সাও শি ও লিউ চেউ- 
এর বলিগগতা। এবং পান উয়ে ও লু চি-র সৌন্দর্যচর্চ! কার্যত কোন- 
ক্রমেই ফলপ্রনূ হয়নি , হয়েছে নিতান্ত শিল্পনিপুণতা । কোন সুস্থ 
বাক্তিই এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। তিনি আরে। বলেন যে, “চৌ- 
বংশের রাজা চেন এব" কাড-এর রাজত্বকালের পর কোন সঙ কবিতাই 
আর রচিত হয়নি, কবির কেবলমাত্র তাদের আবেগকে অতিবাহুল্যে 
প্রকাশ করেছেন । সাহিত্য ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে৷ ধারা 
প্রকৃত অর্থে বিদ্ভাবান ছিলেন না, তারা! কেমন করে নীতিতত্ব রচনায় 
প্রকাশ করতে হয় সে সম্পর্কে ছিলেন অজ্ঞ ; অন্যপক্ষে ধার! বিষয়টি 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন তাব্রা একে গুকত্ব দেন'নি। আর সাধারণের 
মধো যারা উক্ত তত্ব বিষয়ে পারঙ্গম ছিলেন, তাদের ক্ষমতা ছিল না 
প্রকাশের। ..পিয়েন-তি ওয়েন' নামীয় সাহিত্য রীতির পরিবর্তনের 
জচ্যে প্রয়োজন সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন । সামাজিক নীতির 
অবনতি ও সাহিতোর অবক্ষয়ের কারণ একনুত্রেই গ্রথিত। সামাজিক 
রীতিনীতির পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মানসিকতা 
বদলের, যার কলে নতুনতর আদর্শে তারা উদ্ধন্ধ হতে পারবে। এর 
একমাত্র উপায় কণফুনীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনরুদ্ধান্ন ও পুনর্বাসন 
এবং এ-আদর্শে লেখকদের প্রাণিত করা ।”* কার্যত লিউ দিয়েনের 
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দ্ধারণায় সাহিত্যের কোন আস্ত প্রবাহী মূল্য নেই, কনফুসীয় মতবাদের 
গোড়া অনুসরণেই তার একমাত্র মুক্তি। পরবর্তাকালে হান ইউ উক্ত 
অতবাদের সম্প্রসারণে গড়ে তোলেন নতুন গগ্যরীতি । হান ইউ ও 
তার সমর্থকদের গড়ে তোল! এই নতুন গগ্ভরীতির নাম "ফু ওয়েন হা 
প্রপদীী গঞ্ভ; কারণ তার দাবী এই যে এই গগ্ঠরীতি হান ও পূর্ববর্তী 
গঠ্ারীতির নির্ভর, যদিচ এমত সরল। অলঙ্কার বিবজিত, সুখপাঠ গস্ক 
বাবন্ধত হতে পারে, কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণ বা আখ্যান প্রকাশে । 
এদের সমবেত প্রয়াস তৎকালে ফ্রুপদী গগ্ভ আদ্দোলন নামে খাতি 
লাভ করে। 
যদি উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালের "ওয়েন বা সাহিত্যের একক 
অস্তিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া! যায়, যা! প্রকৃতপক্ষে পূর্ব যুগের সাহিত্যিক ও 
অন্যান্য রচনায় ( “ওয়েন' এবং “পি') প্রতিক্রিয়ারই ফলাফল, তবে 
হান ইউ-র বক্তব্যকে ( কনফুসীয় নীতিসমূহ সাহিত্যম্থষ্টির ভিত্তিভূমি 
হবে ) উভয়যুগের সাহিত্যদর্শের সংশ্লেষণ বলাই উচিত। স্বভাবতই 
ফুপদী গঞ্চধ আন্দোলন এ-কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ । কনফুসীয় পগ্ডিতদের 
ধারণায় এ ছিল সাহিত্যতত্বের যথার্থ প্রগতি । এতদ্নত্বেও সাহিত্যকর্ন 
'তৎকালে যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি, এবং উপন্তাস, ছোট গল্প, নাটক 
প্রভৃতি সৃষ্টিশীল রচনা পণ্ডিতদের কাছে মূল্য হারায়। যদিচ 
অনস্বীকার্য যে ফ্রুপদী গগ্ভ আন্দোলন 'পিয়েন-তি ওয়েন-এর বিধি- 
নিষেধের বাধ ভেঙে যে নতুন জোয়ার নিয়ে আসে তারই কলে 
তাংযুগের ছোট গল্পের উৎকর্ষলাভ (চুয়্ান চি শিয়াও শুয়ে )। 
সঙ যুগে মহান কবি সু তুং-পো হান ইউ-র অবদান প্রসঙ্গে 
খলেছেন যে, তিনি পূর্ববর্তী আটটি রাজত্বকালের গগ্ভ রচনার ক্রম অবক্ষয় 
থেকে বাচান' । অবশ্য হান-ভক্জ সু-র পক্ষে এমনই প্রশংসাই স্বাভাবিক | 
শ্বদিচ উত্বর-দক্ষিণ রাজত্বকালে পিয়েন-তি ওয়েন-এর প্রাবল্য 
এড়িয়েও কিছু গীতধর্মী গ্ধ রচন! সম্ভব হয়েছিল। 'পিয়েনতি ওয়েন 
অপ্রচলিত হয়ে যাবার পরও কিছুকাল অবশ্য অস্ভিনন্দন ইত্যাদি 
কব্রচনায় এর ব্যবহার ছিল। 


৯ চীনা নাহিত্যের ইতিহাস 


নিয়ে ওয়াং শি-চি-য ( ৩২১০৩৭৯ ) রচনা! থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
হোল; বধার্থ অর্থে এটি 'পিয়েন-ভি ওয়েন' কীতিতে লিখিত নয়, 
যদিচ সমান্তয়াল বাক্য পদ্ধতি এখানেও অবলঙ্থিভ । এটি তৎকালের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতধর্মী গঞ্ভরচন! : 

“এট! হোল মুউংহো-র নবম বৎসর ( ৩৫৩ ত্রীষ্টাব), বর্ধাবর্তনক্রমে 
'কুয়েইচৌ? ! শেষ বসন্তে দেখা হোল আমাদের শানফিইনের অফিড- 
মণ্ডপে, 'জল উৎসব মণ্ডপে । 

সব বিদ্জন সুহাদই দমবেত হয়েছেন | প্রবীণ ও তরুণদের এক 
স'্ীতি সমাবেশ। দৃশ্যপটে পেছনে আছে নুউচ্চ চূড়া ও গহন বন। 
এক ক্ষটিকম্মন্ছ মর্সরিত স্োতম্থিনী ভাইনে ও বায়ে একেবেঁকে 
চলেছে, তার বুকে ঝলকাচ্ছে আলো! | নদীর তীরে দিব্যি গুছিয়ে 
বসেছি আমরা, ঘে পানপান্র ভেসে চলেছে জলে, ত। থেকে পান করছি 
একের পর এক ৷ সংসীতের ব্যবস্থা নেই বটে, কিন্তু পানে ও গানে 
আমাদের হৃদয় প্রফুল্প, এলায়িত। উজ্জ্বল বসস্ত দিন । নরম, আলতে। 
আদর কর! বাতাস । জীবন-কল্লোলিত এই বিশাল বিশ্ব বিছিয়ে 
আছে সামনে, নয়ন জুড়ানো হৃদয় ভোলানে।, ইন্দ্রিয়মোহন | নিখুত 
তল্দর এই দিন। 

আজকাল কিছু মানুষ জড়ে! হলেই, ভাবনার লাগাম দেয় ছেড়ে, 
দৌড় করায় অতীত থেকে বর্তমানে | ঘরে বসে নিভৃত সংলাপ কারো 
পছন্দ, কারে! রুচি বাইরে ক্রীড়াকৌতুকে। যার যেমন রুচি । মেজাজ- 
ভেদে প্রমোদ রুচি বদল, কিন্তু যে যা চায়, সে ভা পেয়ে গেলেই খুশি 
তখন আর মনে হয় ন। সে বুড়িয়ে গেছে । সময় বহে যায়। যা নিয়ে 
মানুষ মেতেছিল। তাতে আসে ক্লান্তি | মনে হয়, এই সেদিন ব। মনকে 
আকর্ষণ করেছে, আজ তা অতীত স্ৃতি মাত্র। ভাবলে কি রকম 
লাগে! তা ছাড়া। ঘে যার মত দীর্ঘকাল বাচি বা ন! বাঁচি, শেষ অবধি 
ফিয়ে ষাব জনন্তিত্বতার উপেক্ষায়। অতীতের মানুষের! মৃত্যুকে 
দেখতেন এক বৃহৎ প্রশ্থী হিসাবে। ভাবলেও মন বিষঞ্জ হয়, 
তাই না? 


চীন! সাহছিতোর টতিভাল ৯১ 


আমি প্রাপ্ই ভাবতৃম। আমন্সা যেমম করে জীবন যাপন করি, হে 
ভাবে ভাবি, অতীতের মানুষও তাই করতেন । ওঁদের লেখা পড়লেই 
আমার ভাই মনে হত আর প্রসঙ্গটির় বিষাদময়তায় আমিও হতুম 
ভারাতুর। জীবন ও মৃত্যু সেই একেরই রূপাস্তর, আষু দীর্ঘ হোক, কা 
স্বল্প হোক, তাতে এসে যায় না কিছু, এ-কথায় সামাস্তাই লাস্বনা 
মেলে। হায়! আমাদের আগে যারা মারা গেছে, তাদের কথ! যেমন 
করে ভাবি, ভবিষ্যতের মানুষও আমাদের সেই চোখেই দেখবে । তাই 
এখন ধার! বর্তমান, তীর! যা বলেছেন, আমি সে সব কথাই লিপিবদ্ধ 
করলাম। যুগের পর যুগ কাটবে, সময় যাবে বদলে, কিন্তু মৌল 
মানবিক অনুভূতি গুলো তো! থেকে যাবে অপরিবতিত | ভবিষ্যতের 
যে পাঠক এ লেখা পড়বে, ভারাও এই রকমই অভিভূত হবে, ত। 
আমি জানি 1”? 


ছুই 


প্রুপদী গণ্ধ রীতির প্রবর্তনে হান ইউ-র (৭৬৮-৮২৪ ) অবদান 
বিশেষভাবে ন্মর্তবা। তু ফ-র মৃতার পর তারই নেতৃত্বে একদল কবি 
কাব্যরীতির সার্থকত! অর্জনে বিপুল প্রয়াসী হন | কিন্তু কবি হান ইউ 
সমধিক পরিচিতি লাভ করেন গগ্রীতির সংস্কারক বরূপেই । তার 
সমাধিলিপি রচনায় সু তুঙ-পো লেখেন, “যে ব্যক্তি উত্তরকালের 
শিক্ষাগুরুরূপে পরিগণিত হবেন, এবং দেশের জনগণ ধার মতাদর্শকে 
মান করে চলবেন, তিনি হবেন এমন একজন মানুষ, ধার কাছে পৃথিবী 
ও স্বর্গের সমস্ত পরিবর্তনের কারণসমূহ জ্ঞাত.....*পর্ব হান রাজত্ব- 
কালের শেষে তাও হয়েছে অবহেলিত আর সাহিত্যের ঘটেছে 
অবনতি । এমন কি তাং যুগের চেঙ কুযান ও কাই ইউয়ানের কালেও 
এ-অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু হান ইউ অনায়াসে 
পেরেছিলেন সে-পরিবর্তন আনতে আর দেশের মমন্ত লেখকেরাই 
তাকে অনুসরণ করেছিল । তাও ( নীতিশান্ত্র ) এবং সাহিত্য পুনর্ধার 


৯২ চিনা সাহছিতোর ইতিহাস 


ফিরে পার তার মান ও চরিত্র.....ছান ইউ-ই কি সেই ব্যক্কিত্ব নন, 
যিনি জানতেন স্বর্গ ও পথিবীয় পরিবর্তনের সকল রহস্য ?” 

কিন্ত স্-র বক্তব্য সত্বেও এ-তথা অনন্বীকার্ষ যে গ্ুপদী গপ্ভ 
আন্দোলনের শ্ত্রপাত ঘটানো হান ইউ-র পক্ষে নিতান্ত সহজ কম 
ছিল না'। লী হান “চিয়াং লির রচন! সংগ্রহ (হান ইউ সাহিত্য 
রচনায় চিয়াং লি নাম গ্রহণ করেন ) নাসীয় গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, 
“ভার নতুন রীতির বাবহারে পাঠকের! প্রথমে হতবুদ্ধি এবং পরেই 
তাকে আক্রমণ করতে থাকে । কিন্তু তার আস্থা ছিল দুঢ়। অবশেষে 
পাঠকের। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পালটান এবং তাকেই অনুসরণ করেন।” 
হান ইউ যে চিঠি লেখেন ফেঙ সু-কে, সথানে তিনি বলেন যে তিনি 
চেয়েছিলেন জনগণের রুচির বিরোধিতা করতে, কিন্তু ঘদিচ “আমি 
জানতাম না যে ঞ্পদী রীতির বর্তমানে প্রয়োজনীয়তা কতখানি ; অবশ্ঠ 
আমি বোক্ধা পাঠকের জন্যে অপেক্ষা করতে তৈরি ছিলাম । যখন ইন্সাং 
শিউয়াং ভার “তাই শিয়েন' রচনা করেন তখন প্রতোকেই বিদ্রুপ 
করেছিল । কিন্তু তার বক্তবা ছিল, “যদি সমস্ত পৃথিবী আমাকে নস্যাৎ 
করে তাহলেই বাকী? কিন্তু ভবিষ্যতে বদি কোন একজন ইয্সাং 
শিউয়াংও জন্ম নেয়, তবে সে এ-রচন। ভালবাসবে" ।” 

তার নিজের লেখ সম্পর্কে পাঠকদের মন্তব্যের প্রতি কোন গুরুত্ব 
তিনি কদাচ আরোপ করেননি, তার গদ্ধ আন্দোলনের সার্থকতা 
যথার্থ ই তাক শক্কিমন্তার প্রকাশ । যৌবনে তার বন্ধুধ্গল ছিলেন 
শিয়াও তন্ন এবং লি ফিউয়ান ; এর হাজন যথাক্রমে শিয়াও ইং-শি 
এবং লি হুয়া-র ভাইপো : শপিয়েন-তি ওয়েন'-এর বিরোধীরূপে এদের 
নাম ম্মরণীয়। তছপরি তিনি হয়ে ওঠেন সমকালের হুই প্রখ্যাত 
বিষ্কাবান কু চি এবং লিয়াং শুর ভক্ত, যার। লেখকদের ওপর কোন 
রচনান্রীতির় শর্ত আরোপে বিশ্বাসী ছিলেন না । স্বভাবতই এমত 
পরিজন থেকে তিনি অন্ুভ্ভব করেন প্রচলিত গগ্ত্নীতির পরিবর্তনের 
তাগিদ। কিন্তু তার ধারণায় ঞুপদী রীতিতে ভাল গত্ভরচনার জন্তে 
শিক্ষার প্রয্লোজনীরভার ওপরই তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন, “নুন্দর 


৬ 


চীন! সাহিতোর ইতিহাস নত 


গন্ক রচনার জন্যে একজন লেখককে সধাগ্রে নিজেকে শিক্ষিত করে 
তুলতে হুবে ; দয়া ও সুবিচারের পথ ( কনফুসীয় মতবাদ ) অনুসরণ 
এবং 'কাব্য-সংগ্রহ' ও "ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে গভীরভাবে নিমজ্জিত 
হতে হবে।” তছুপরি তিনি বলেন, “প্রাচীন কালের রচনারীতির 
বথার্থ অনুধাবন ও অনুসরণ করতে হলে অবশ্ট প্রয়োজনীয় হোল 
প্রাচীন দিনের শিক্ষাকে হৃদয়ঙ্গম করা ।”৮ কাধত, গণ্ভরীতির সংস্কার 
চেয়েছিলেন তিনি মুখাত কনফুসীয় মতবাদের উপস্থাপনারই স্থার্থে। 
এবং এমত উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াসেই শেষ পধস্ত হান ইউ ধ্রুপদী গগ্ 
আন্দোলনের জন্ম দেন। 

এ-আন্দোলনে হান ইউ পেয়েছিলেন লিউ ৎসুয়াং ইউয়ান প্রমুখ 
প্রখ্যাত বিদ্ভাবানদের সহায়তা, ধার। অনলদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
নতুনতর গগ্রীতি নিমাণে সক্ষম হয়েছিলেন | হান ইউ-র ছোট গল্প 
“মিঃ ক্রসের জীবনী' এ-রীতিতেই রচিত । ছোট গল্প লেখকরা সমকালে 
সকলেই ধ্রুপদী গগ্ভরীতি বাবহার করে এরীতিকে স্থুপ্রতিষ্ঠিত করতে 
সহায়তা করেন। কিন্ত হান ইউ-র সময়েই, ফান ওনুং-শির গগ্ভ রচন। 
এতই জটিল যে পাঠ ও অন্নধাবন প্রায় অসম্ভব | হান ইউ-র মৃত্যুর 
পর তার অনুগামীদের রচন! ক্রমশ জটিলতর হতে থাকে । ফললাভে 
তাং যুগের শেষে পুনধার “পিয়েন-তি ওয়েন'-এর আবির্ভাব ঘটে এবং 
স্থ-যুগের প্রথমেই ইয়াং ই ( ৯৯৪-১০২০ ) ও অন্যান্যদের নেতৃত্থে এ- 
রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়। কিন্ত এ-ুগের শাস্তি ও সমৃদ্ধির ফলে বর 
বিষ্ভাবানের। আবার কনফুসীয় মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন। 
এদের মধো মু শিউ (৯৭৯-১০৩২) এবং শি চিয়েন ( ১০৭৫-১০৪৫) 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।! এরা সকলেই হান ইউ-র মতাদর্শকেই 
পুনর্জাঁবিত করে তুলতে চাইলেন, বিশেষ করে যা কনফুসীয় বিশ্বাসকে 
প্রসারে সহায়তা করে; এমনকি এমত কর্মে কেউ কেউ হান ইউকে 
কনফুসিয়াসের তুঙ্যমূল্য করে তোলেন। মু শিউ উল্লেখ করেন যে 
সেকালে “যে কেউ ফ্রপদী গন্ভের উল্লেখ করলে ভাকে মনে করা হত 
নির্বোধ । সকলেই তাকে আক্রমণ করতো? বিদ্রুপ করতো! এমন 


৯৪ চীন! লাহিতোর ইতিহাস 


ভাষায় যে তার তুল্য মূর্খ বেন আর ইহুজগতে নেই ; কারণ দে 
সমকালীন রীতি অনুধাবন করে অর্থ ও প্রতিপত্তি বাড়াতে অক্ষম । 
তার পূ্বতনের। তাক্স প্রতি বিন্দু সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন না আর 
পরবর্তীরা করতো! নাদিক। কুগ্চন। যদি তার বথেষ্ট আত্মবিশ্বাস না 
ধাকতো, না থাকতে প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোর অথবা! তার কর্মের ওপরে 
সুগভীর আক্কু!, তবে হতাশায় নিমজ্জন ছাড়া তার গত্যন্তর থাকতে। 
না। আর তাহলে তাকে অবশ্যই নিছ্গের পথ পরিত্যাগ করে প্রচলিত 
ধারাকেই সারাৎসার বলে বরণ করতে হোত।”* কিন্তু এ-অবস্থা 
দির্ঘদিন অবাহত থাকেনি । 

আউয়াং শিউ ( ১০*৭-১০৭৯ ) তার রচনায় ১০ দ্বিতীয়বার এপদী 
গস্ত আন্দোলনের দপক্ষে কলম ধরলেন এবং তার জীবংকালেই এর 
প্রতিষ্ঠা দিয়ে ধান । সম্ভবত এ-কারণেই সু তুং-পো তার সঙ্গে হান 
ইউ-ব তুলন। করেন সঠিক অর্থেই। কারণ আউয়াং শিউ ও তার 
অনুগামীদের আয়াসে ও নিষ্ঠায় গগ্রীতির সংস্কার-াধন ঘটে আর 
ঞপ্দী গন্ঠরীতি সম্পূর্ণত প্রতিষ্ঠিত হয় আদর্শ চীনা-রীতি হিসাবে এবং 
পরবর্তী পাচ শতাব্দী ধরে এরই ধার। অব্যাহত থাকে । ১৯১৯ সালের 
সাহিতা-বিপ্লবের এই গগ্রীতি “ওয়েন ইয়েন? বা সাহিত্যিক চীন! ভাহ। 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়: বিপ্পবের নেতৃবৃন্দ কথ্য চীনাভাষার বিরুদ্ধে 
এ-ভাষার সুখ্খপাত্রে পরিণত হলেন । এবং এর পর থেকে কথ্য চীন! বা 
'পাই জয়! ওয়েন' এর পরিবর্তে ্রুপদী গঞ্ঠ-র ব্যবহার বিস্তৃত হতে থাকে। 

অনম্বীকার্ধ যে, খ্রপদী গন্ধের এমত জনপ্রিয়তার প্রতিষ্ঠাদানে 
আউয়াং শিউ তার অনুগামীদের সহায়তা পেয়েছিলেন প্রভূত যাদের 
মধ্যে ছিলেন সু সান, সু তুং-পো, সু চী, ওয়াং আন-শি এবং ৎসেং কুং 
প্রমুখ প্রখ্যাত পঙ্ডিতের। | মাও কুন (১৫১২-১৬০১) উপরোক্ত 
ছ'জন এবং ছান ইউ ও লিউ €নুং-ইউয়ান-এর একটি রচনা নংকলন 
প্রকাশ করেন, “তাং € সঙ ধুগের আটঙ্মন গন্ভ রচগ্সিতার তোষ্ঠ রড 
নামে । এবং এপ্রস্থ প্রকাশের পর উক্ত আটব্গন লেখক “তাং ও সঙ 
ফুগের শ্রেষ্ঠ গদ্ঠ রেখক' হিসাবে পন্রিচিতি পান । 
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নির্ষেশিক! 
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কৃঙ, সাং, শিয়া, চে এবং ইউ, এই পাচার্ট হোল চীন! সংগীতের 
ক্কেল। এখানে এর স্বার। শষের স্বরগত এঁকতান নির্দেশিত | 
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চীনা সাহিত্যের ক্রমবিকাশের দুহাজার বছরের ধারায়, অর্থাৎ ইন 
বংশের রাজা পান কে" অথবা লিখিত চীন! ইতিহাসের নৃত্রপাত 
থেকে অষ্টন শতাবীর শেষভাগ পধস্ত আধুনিক অর্থে কোন গল্প ব। 
উপন্যাসোপম কাহিনী লিখিত হয়নি । এমন কি পৌরাণিক কাহিনীও 
যথেষ্ট প্রচলন ছিল ন।। "শান হাই শিঙ' (পাহাড় ও সমুত্র গ্রন্থ )- 
এর গল্পগুলি পূবর্তা কালে প্রচলিত পৌরাণিক উপাখ্যানের স্কেচকে 
কেন্দ্র করে পরবরতাকালের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত ও সম্পাদিত। 
'ভয়াইনানংসে, 'লাইৎসে, 'মিউ তিয়েনৎসে চয়ান” প্রভৃতি প্রসঙ্গত 
উল্লেধা। নিম়্ে ভুয়াইনানৎসে' থেকে একটি নমুন! গৃহীত হোল : 

“প্রাচীনকালে কুঙ কুঙ (জলের দেবতা )-এর সঙ্গে চুয়ান শু 
( অগ্ি দেবতা )-র লড়াই হয় শ্রেগতা নিয়ে । প্রচণ্ড ক্রোধে কুঙ কুঙ 
পুচৌ পধত ধুলিসাৎ করেন. চুণিত হয় আকাশের স্তস্ত এবং পৃথিবীর 
ভিত। আকাশ হেলে পড়ে উত্তর-পুৰ দিকে এবং সূর্য, চাদ, তারা ও 
গ্রহগুণ ও এদিকে সরে যায়। ফলে পৃথিবীর দক্ষিণ-পূ দিকে পড়ে 
থাকা ফাকা! স্থানটি ভরাট হতে থাকে বন্যার জল ও ধুলোমাটিতে ।” 

উক্ত অলৌকিক ঘটনার নায়কের কালক্রমে অবশ্য মানবিক অস্তিন্থ 
পায় অথবা মানবচরিজ্রের ওপরেই আরোপিত হতে থাকে উক্তপ্রকার 
এশ্বরিক ক্ষমতাসমূহ । উদাহরণ হিসাবে উল্লেখা, 'শান হাই শিঙ' 
গ্রন্থের 'দক্ষিণঞ্চলের উর ও নির্জন প্রান্তর অধ্যায়ে বল! হয়েছে বে 
“শি হে! ছিলেন সম্রাট তস্ুনের স্ত্রী এবং তিনি জন্ম দিয়েছিলেন দশটি 
সৃর্ধের | এ গ্রন্থের 'সমু্রগর্ভের পশ্চিমাঞ্চল" অধ্যায়ে আছে, “সমুদ্র 
গর্ভে আছে কুনলুন পর্বত । এ হোল ঈশ্বরের পাতাল-রলাজধানী এবং 
দেবদেবীর বাসস্থান । কেবলমাত্র ই-র পক্ষেই সম্ভব এ-পর্ধতের চূড়ায় 
জায়োহণ।” 'ছয়াইনানংলে'তে উক্ত ছটি পৌরাণিক কাহিনী একজে, 
সম্রাট ইয়াও-এর কালে পৌবাণিক ইতিহাসরূপে প্রসিদ্ধ পাক্স : 


চীনা সাছিতোোর ইতিহাস ৯৭ 


“সম্রাট ইয়াও-এর সময়ে আকাশে ছিল দশটি সুর্য আর এর প্রথস্ব 
তাপে শন্ত যেত পুড়ে, চিহ্ক থাকতো ন। গাছপালার । জনসাধারশের 
দিন কাটতে অনাহারে; নেকড়ে, হায়না, বন্ত বরাহ আর বিরাট সাপেরা 
বিচরণ করতো যত্রতত্র । ই-কে আদেশ দিলেন ইয়াও-' দশটি হ্ুর্যকে 
বিনষ্ট করতে আর নেকড়েদের হতা। করতে, বিরাট সাপদের হ'টুকরো। 
করে কাটতে, ও বন্য বরাহদের খাচায় ধরে রাখতে । জনগণ আনন্দে 
নৃত্য করতে থাকলে। আর ইয়াওকে বসালো সিংহাসনে সম্াটরূপে ?” 

এই গ্রন্থের অন্যত্র ই বণিত হয়েছেন একজন এঁশী শক্তিসম্পন্ন 
ব্ক্তিরপে । কধিত আছে যে 'পূর্বদেশের রানীমাতা' তাকে একটি 
স্পর্শমণি উপহার দিয়েছিলেন : কিন্তু ই-র স্ত্রী চাঙ ও তার কাছ থেকে 
সেই স্পর্শমণি চুরি করেন। সেটা গিলে ফলে তিনি চন্দরে আরোহণ 
করেন এবং চাদের দেবী হুন। 

আবার চু ইউর়ানের “সু ৎসে' গ্রন্থে ই একজন মহান ব্যক্তিত্ব, 
যিনি সাঙ বংশের রাজ! তাই কাং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন । কাহিনী 
বা উপন্তাসের এবম্প্রকার দীর্ঘকাল পরে উদ্ভব ও বিকশিত হবার কারণ, 
সম্ভবত চীনদেশের সাধারণ মানুষ অন্যদেশের তুলনায় যথেষ্ট কল্পনা- 
প্রবণ ছিল না । চুয়াংৎসে প্রথম কাহিনী হিসাবে উল্লেখ করেন “শিয়া 
-ও শুয়ো'র ; এই শব্দ ছুটির অর্থ-সামান্য কথা'। কনফুসিয়াস অবশ্য 
'শিয়াও শুয়ো' সম্পর্কে ভাবিত ছিলেন না। “যদিচ এই তাৎপর্ষহীন 
কলার দ্বারা অসামান্য সার্থকতায় পৌছনে। সম্ভব, তথাপি একজনের 
পক্ষে এ-কাজে মনঃসযোগ অন্যায়, কারণ এতে অতিমাত্রায় আসক্ত 
হয়ে পড়ারই সম্ভাবন।। সুতরাং কোন ভদ্রজনের এ-বিষয়ে নিরত হওয়। 
অনুচিত ।+-এই ছিল তৎকালের শিক্ষিতনের গল্প রচন! সম্পর্কে 
ধারণা । হান বংশের রাজহ্ছকালে, পান ফু তার 'হান রাজবংশের 
ইতিহাস গ্রন্থে পূর্বকালের “শিল্প ও সাহিতা-বিষয়ক নধিপত্রঁ থেকে 
উদ্ধার করে 'শিয়াও শুয়োর একটি তালিক৷ সংযোজিত করেন। তার 
মতে পনেরোটি সংকলনে 'শিকাও শুয়ো' সংগৃহীত হয়েছিল । কিন্তু 
বর্তমানে এগুলি দুষ্প্রাপ্য ; ভার মন্তব্য ও স্ুঙ রাজত্বকালের “তাই পিং 
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৯৮ চীনা! সাহিত্যের ইতিহাস 


ইম্পিরিয়াল এনসাইক্লোপিডিয়া' থেকে প্রাপ্ত নজিরের বিচারের 
এ-তথ্যই স্বীকৃত যে এগুলি পুধপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অথব! 
এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর দলিল। কিন্ত লু নুন তার "চীন! উপন্যাসের 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থ লেখেন যে এগুলি হয় পুর্বকালের দার্শনিকদের 
রচনার অনুকরণ অথবা ভূলে-ভর! এঁতিহাসিক নথিপত্র । হান ধুগে, 
কিন্তু 'শিয়াও শুয়ে" বলতে কোনক্রমেই কাহিনী বা গল্প কিছুই 
বোঝাত না। 

উই এবং শিন রাজত্বকালে (২২০-৪১৯ ) চীন বন্ছ যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক 
বিপয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছিল । এই সঙ্গে সম্বদ্ধ গাথাসহ বৌদ্ধধর্মের 
শ্নত্রপাত সামগ্রিকভাবে লেখকদের কল্পনাশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিল 
এবং লেখ! হোল বহু ভূতের গল্প আর অলৌকিক কাহিনী । 

লক্ষণীয়, 'শান হাই শি: গ্রস্থের এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদির অতি 
ভয়ঙ্কর অলৌকিক দেবদেবীর! একালেই মানবিক গুণসমূহে ভূষিত 
হলেন । উল্লেখা, পশ্চিমের রানীমাতার বর্ণনায় লিখিত হয়েছিল, “টায়র। 
পরিহিতা এই রমণীর ঈাতগুলি ব্যাস্রের। লেজটি সিংহের এবং বসবাস 
পাহাড়ের গুহায়” । কিন্তু একালে 'হান বংশের সম্রাট ছ-র ব্যক্তিগত 
জীবন'১-এ তাকে বর্ণনা করা হয়েছে অসামান্তা সুন্দরী এক নারীরূপে : 

“পশ্চিমের রানীমাতা এক বিরাট হলঘরে প্রবেশ করলেন; 
বসলেন পূধদিগন্তের দিকে চেয়ে! তার সোনার কোট অসাধারণ 
কারুকাজে ঝলমল করছিল আর তাকে মনে হচ্ছিল সুধী এবং সন্ত্রাস্ত। 
তার কোমরে ছিল দীর্ঘ কোমরবন্ধ ও তরবারি, মাথায় তাই হুয়! 
রীতিতে বাধা কবরী, তা৷ থেকে ঝুলছে তাই-চেউ-এর টায়রা, আর 
পায়ের কালো মখমলের চটিতে আকা! ফিনিক্স-এর ছবি । দেখে মনে 
হয় বয়স থমকে আছে তিরিশের কোঠায়; তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য 
ওজলে ও ীশ্বর্ষে অনন্য | তিনি যথার্থই দেবী 1” 

এমন কি তূতেরাও বণিত হয়েছে বান্তব হিসাবেই এবং তাদের 
মধ্যেও আরোপিত হয়েছে মানবিক গুপসমূহ । “লিয়ে ই চুয়ান' 
( অদ্ভুত গল্প ) গ্রস্থের একটি গল্পে আছে নিম়প্রকার ঘটন! : 


“বখন নানইয়াং-এর তসুং তিংপো যুবক, তখন একদা রাত্রে 
বেড়াতে গিয়েছিল এবং তার সঙ্গে দেখ! হয় একজন ভূতের । 

তুমি কে? সেপ্রশ্মকরে। 

“একজন ভূত, জবাব দেয় ভূত | “আর তুমি? 

আমিও, তিংপো মিধো বলে। 

“কোথায় যাচ্ছ ? 

'ওয়ানশী শহরে )' 

“আমিও যাব, ভূত বলে। 

ছুজনে একসঙ্গে কয়েক লি যাবার পর ভূত বলে, 'ছজনে হেঁটে 
যাওয়ায় কোন মানেই হয় না; আমর! তে! একজন আর একজনকে 
বয়ে নিয়ে যেতে পারি ।' 

চমৎকার বলেছ, তিংপো বলে। 

ন্রতরাং ভূত তিংপোকে প্রথম কাধে করে নিয়ে চললো ৷ কিছুক্ষণ 
পরে ভূত বলে ওঠে, “ভুমি ভীষণ ভারী ভূত, তাই না? * 

'আমি তো। সবে মারা গেছি” তিংপো বলে ওঠে, সেই জন্যেই 
আমি একটু বেশী ভারী ।' 

তিংপো। এরপর ভূতকে কাধে করে নিযে চলে! আর তার ভার 
একেবারই .বাধ করলে। না। এভাবে তিনবার পরস্পরকে বহন করে 
চলবার পর তিংপো! প্রশ্ন করে, সবে তো। আমি মরেছি, তুমি কি বলতে 
পার ভূতের! সবচেয়ে বেশী কিসে ভয় পায় 1, 

'মানতষের থু থু, ভূত উত্তর দেয়। 

যখন তারা শহরের সুখে তখন ভূত ছিল তিংপোর কাধে; সে 
ভূতকে জোরে চেপে পা ধরে টানতে লাগলো । ভূত প্রাণপণে 
নিজেকে ছাড়াতে চেষ্ট! করতে থাকলে! আর না পেয়ে চিৎকার জুড়ে 
দিল। কিন্তু তিংপে। তাকে ছাড়লো! না। যখন তারা শহরের 
কেব্রুস্থলে পৌঁছল, দ্ুতকে আছড়ে ফেললে! মাটিতে এবং ভূতটি 
রূপান্তরিত হোল একটি ছাগলে । তিংপো তখন তার গায়ে 
থু থু ছেটাতে থাকলো, যাতে সে আর অন্ত কিছুতে পরিবতিত হতে 


১০০ চীনা বাছিতোোর ইতিহাস 


না পারে। এরপর তিংপে। তাকে নগদ পনের শ'তে বিক্রি 
করে ফিরলো?” 


উত্তর-দক্ষিণ রাজত্বকালে প্রকাশিত গল্প সংকলনের গল্প বলার ভঙ্গী 
ও বিশ্যাসের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। এগুলির মধ্যে ইয়েন 
শিতুইং লিখিত “ইউয়ান ভন শি" (প্রতিহিংসাপরায়ণ প্রেতের কাহিনী ) 
এবং ওয়াং ইয়েনও লিখিত 'মিঙ শিয়াং শি' (অলৌকিক ঘটনার বিবরণ) 
বৌদ্ধ কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত গল্প । উপরোক্ত দ্বিতীয় গ্রন্থ থেকে 
'সাহিত্যের মণিমুক্তা'৪ নামে সংকলিত গ্রন্থের একটি গল্প নিয়রূপ : 

“হান বংশের সম্রাট মিং একবার স্বপ্পে দেখলেন এক দেবতাকে । 
তিনি প্রায় বিশ ফুট লম্বা, সোনার শরীর তার, মাথ। ঘিরে এক 
জ্যোতির্বলয়। ন্বপ্লের অর্থ জানতে চাইলেন তিনি মন্ত্রীদের কাছে। 
একজন বঙ্লেন, “পশ্চিমে বুদ্ধ নামে এক দেবতা আছেন। মহামান্য 
সম্রাট যে দেবতাকে স্বপ্পে দেখেছেন তার সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃশ্য বর্তমান । 
হয়তো বুদ্ধকেই স্বপ্নে দেখেছেন আপনি। সম্রাট ঠিক করলেন, 
বৌদ্ধসত্র ও বুদ্ধের ছবি আনার জন্য ভারতবর্ষে দূত পাঠাবেন । 
যখন সেগুলি আনা হোল, প্রদশিত হোল চীনে, সম্রাট-রাজপুত্র_ 
ধনী ভূত্বামী থেকে সাধারণ মানুষ, সবাই এসে সেগুলির প্রতি 
শরন্ধার্থ্য নিবেদন করল। মানবাত্মা থে অমর, তা জেনে সবাই খুব 
অবাক হোল। 

এর আগে, যখন রাজদুত তসাই ্লিইং পশ্চিম থেকে কাশ্থাপ মাতঙ্গ 
ও অন্যান্য বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ে ফিরলেন, উধ্যয়নের রাজার আকা! 
বুদ্ধের ছবি দিলেন তিনি সম্াটকে । সম্রাট দেখলেন, যে দেবতাকে 
তিনি স্বপ্থে দেখেন, তিনিই বুদ্ধ। ছবিটি তার কাছে খুবই যূল্যবান। 
চিত্রকরদের আদেশ দিলেন ছবিটির প্রতিরপ আকতে। প্রতিচিত্রগুলি 
রাখা হোল দক্ষিণ প্রাসাদের চিংলিয়াং বুরুব্ধে ও কাওইয়াং ফটকে 
রাজবংশের সমাধিগৃহে। তিনি আরো বললেন, বুদ্ধের জীবনীসমূহে 
বণিভ আছে, একটি মন্দির ঘিরে হাজার হাজার ঘোড়া রথ পরিক্রমার 


চীন! সাহিতোর ইতিহাস ১*১ 


দৃণ্য ২: “শ্বেত অশ্থ' মন্দিরের প্রাচীরে নেই দৃশ্যটির প্রাচীরচিত্র বেন 
উৎকীর্ণ করা হয়।” 

এবন্প্রকার গল্পগুলি ছাড়া অনেক গল্প আহরিত হয় বৌদ্ধ কুত্র 
থেকে ; চীনা পরিবেশ ও পাত্রপাত্রীর সংযোজনে অবশ্যই মূলের 
পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু লেখকদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে এই গল্পের 
ধার! প্রবাহিত হয়েছে । উদাহরণ হিসাবে উল্লেখা “চি শিয়ের গল্প” 
গ্রন্থের ইয়াংশিয়েনের এক বিদ্বতঙ্জন' গল্পটির : একজন লোক একদা 
একজন বিদ্যাবান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তার মুখ 
থেকে স্থষ্টি করেন একজন কিশোরীর : পরিবর্তে বিষ্ভাবান ব্যক্তিটি 
নিদ্রামগ্ন হলে লোকটি একটি যুবকের জন্ম দেয়। এরপর মেয়েটি 
ঘুমিয়ে পড়লে যুবকটিও তার মুখ থেকে তার সঙ্গী হবার জন্যে স্য্টি 
করে অন্য একটি তরুণীর । এরপর কিশোরী ঘুম থেকে জেগে উঠলে 
যুবকটি তরুণীটিকে গিলে ফেলে এবং অপেক্ষা করতে থাকে, পরমুহূর্তে 
বিচ্তাবান ব্যক্তিটির জেগে এঠনার সাড়া পেতেই কিশোরী যুবকটিকে 
খেয়ে ফেলে । এবং অবশেষে বিষ্ঠাবান বাক্তি কিশোরীকে গিলে 
ফেললো । কার্ষত প্রথম মানুষটিকে এমত ঘটনার প্রতাক্ষ সাক্ষী রেখে 
বি্ভাবান বাক্তিটি বিদায় নেন, পড়ে থাকে একটি দস্তার ট্রে সাক্ষারূপে । 
সংযুক্ত অবদান-নৃত্রে ঠিক এই প্রকার একটি বৌদ্ধ কাহিনী মেলে | এটি 
তিন রাজদ্কালে কাং সেং-ছুই কর্তৃক চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছিল । 

এইভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের নিমিত্ত গল্প রচনা! এবং বৌদ্ধ 
কাহিন্নীকে গল্পের বিষয় হিসাবে ব্যবহার কালক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে । 
আর এরই ফললাভে পরবতাকালে লিখিত হয় চীনের প্রসিদ্ধতম 
রোমান্টিক উপন্যাস “বানর! । 

উত্তর-দক্ষিণ বংশের রাজত্বকালে পণ্ডিত বাক্তিবর্গের চালচঙন, 
মানাসকতা ইত্যাদি সম্পর্কে গল্পের সংগ্রহ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাস 
করে। এগুলির মধ্যে লিউ ই-চিং (৪৩-৪৪৪)-এর শি শুয়ে শিন 
ইউ' (নতুন কাহিনী সংগ্রহ ), রচনাশৈলী ও বিস্তারিত গল্পের 
জন্ঠ খ্যাতি পাক্স : 


১০২ চীনা শাহিত্যের ইতিহাস 


“ওয়াং ৎসে-ইউ বাস করতেন শানইন-এ | একদা রাত্রে সেখানে 
প্রবল তুষার-বৃষ্টি নামলো । ওয়াং জেগে ওঠে জানাল! খুলে দেখলেন 
চারিদিকে তুষার আর তুষার । তিনি মদ আনতে আদেশ করলেন .. 

হঠাৎ তার মনে পড়লো তাই আন-তাও-এর কথা ; তিনি তার 
বাণস্থান ইন-এ যাওয়া স্থির্র করলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একট! নৌকা 
সংগ্রহ করে যাত্রা করলেন। পরদিন বছ কষ্টে ইন-এ পৌছেই তার 
মনে হোল এখুনি কিরে যাওয়া উচিত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হোল 
কেন তিনি 'ভাই-এর সঙ্গে দেখা না করেই ফিরলেন ; প্রতিউত্তরে 
তিনি বললেন; 'আমি এসেছিলাম এক প্রবল আবেগের বশে ; এখানে 
আসাতেই খন সে-আবেগ প্রশমিত হোল, তখন কেন আমি তাই-এব 
সঙ্গে দেখা করবে ?” 

প্রাচীন গ্রস্থগচলিতে বন্ধ নীতিগর্ভ কাহিনীর সাক্ষাৎ মেলে ; 
'মেনসিউস” “চুয়াংংসে” 'লিয়েৎসে” 'হানফিৎসে', 'চানকুয়োৎসে' প্রস্ভৃভি 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 'লিয়েংসে-র একটি নিম্নপ্রকার : 

“চি-এর জনৈক ব্যক্তি যে কোন উপায়ে সোন! সংগ্রহ করতে 
চেপ্পেছিল। একদিন সকালে সে ভাল পোশাক পরিচ্ছেদে সজ্জিত হয়ে 
সোজা বাজারে একজন, ম্বর্ণকারের দোকানে ঢুকে পড়লো আর জোর 
করে কয়েকটি সোনার বাট কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ৷ সে গ্রেপ্তার 
হোলে জনৈক আফসার তাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ওখানে চারিদিকে তো 
লোক ভন্তি ; কেমন করে তুমি পালাবে ভেবেছিলে ? 

'আমি তা কেবল সোন! দেখেছিলাম" লোকটি জবাব দেয়, “কোন 
লোক তো দেখিনি |” 

হান যুগের হান্টান্‌ শুন লিখিত 'শিয়াও লিন' (হাস্তরলের খনি ) 
সম্ভবত প্রথম হাস্যরসের কাহিনীর সংকলন। এর পরবর্ভীকালের 
্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল ইন উন (৪৭১-৫২৯) লিখিত 
'শিয়াও শুয়ো' এবং সুই যুগের ছয়ো৷ পো লিখিত 'হাম্যাকৌতুকের গ্রন্থ । 

তাং ধুশে শুয়ান চি শিয়াও শুয়ো' বা ছোট গল্প পৃধযুগের সংক্ষিপ্ত 
ও বূপরেখ। ছাড়িয়ে বথার্থ বিন্যস্ত হতে থাকে | ভাং যুগের প্রারস্তে 


চীন। সাহিত্যের ইতিহাস ইভ ॥ 


হুটি প্রখ্যাত ছোট গল্পের কথ! জান। বায় : ওয়াং তু লিখিত 'প্রাচীন 
আয়না" এবং এক অজ্ঞাতনাম। লেখকের 'সাদা বানর? । প্রথমটি এক 
আশ্চর্য আয়নার কথা, যার ছ্বার৷ নিহত হয়েছিল একজন দৈত্য । আর 
অন্যপক্ষে 'সাদ। বানর লিয়াং যুগের এক জেনারেল-এর স্ত্রী আউয়াং 
হের কাহিনী; সাদ। বানর একদা এই মহিলাকে চুরি করে এবং 
জেনারেল বনু আয়াসে যখন তাকে এক গভীর জঙ্গলে ফিরে পান 
তখন আউয়াং হে বানরের দ্বারা গর্ভবতী * পরে তার সন্তানও হস 
বানরাকৃতিরই। 

সম্রাজ্ঞী উ-র রাজত্বকালে চা স্ব (৬৬০ 1৬৯০ 1) লেখেন "যু 
শীয়েন চু" (পরীদের গুহা পরিদর্শন), এ-কাহিনীতে বল। হয়েছে একদ। 
লেখক দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণের সময় কেমন করে হৃজন যুবতীর 
সঙ্গে রাত কাটান। ছুষ্প্রাপা এই রচনার হদিস মেলে, চাং স্তর 
'তাং যুগের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে । এই কাহিনীর জাপানী অনুবাদ 
বু পরে আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৩০-এ চীনা ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 

চীন! ভাষায় ছোট গল্প ঘথার্থ অর্থে জন্মলাভ ও বিকশিত হয় চাং 
তম সময়ের প্রায় ষাট বছর পরে, যখন ঞরপদী গগ্ভ আন্দোলন 
পূর্ণমাত্রায় অব্যাহত। কারণ এ-আন্দোলন গগ্ লেখকদের এনে 
দিয়েছিল বক্তব্য প্রকাশের অবাধ স্বাধীনত1 | সেন চি-চি, হান ইউ, 
ইউয়ান চেন। পো শিয়েন-চিয়েন। লী কুউ-ৎসো! প্রমুখের জপদী গন্ধ 
আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্তি এবং তাকে যথার্থ মাটিতে স্থাপনার জন্যেই 
তাদের ছোট গল্প রচনা, এ-তথ্যও অন্যপক্ষে সত্য। 

এতদ্ব্যতীত, এ-সময়ে সিভিল সান্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা ছোট 
গল্প পেশ করতে পারতেন ; সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এ-ছিল যোগ্যতার 
মাপকাঠি । কারণ এর দ্বাব! প্রার্থী দেখাতে পারতেন তার ইতিহাস 
ও কাব্যবোধ, এমত ধারণাও প্রচলিত ছিল। স্বভাবতই এর কলে 
লেখকের প্রাচীন গ্রন্থাদি অনুযায়ী সাধারণ রচনা পরিত্যাগ করে ছোট 
গল্প রচনায় মনোনিবেশ করেম তাদের কল্পনা ও আবেগের যথার্থ 
ভাঙদানে। 


ছুই 


নিউ সেঙ-জু (৭৮*-৮৪৪) সংকলিত “শিয়েন কুয়াই লু' (রহস্তের 
ও দানবের বিবরণ ) গ্রন্থের তিরিশটি জনপ্রিয় ও অন্যান্ট কয়েকটি ছোট 
গল্প থেকে প্রমাণিত যে প্রেমই ছিল তংকালের গল্প রচনার মুখ্য 
বিষয় । ইউয়াং চেন-এর “ইউ ইঙ চুয়ান' ই সম্ভবত সবাধিক জনপ্রিয় 
প্রেমের গল্প ইঙ ইড এবং চাং সেন-এর এই প্রেমের গল্প সমাপ্ত 
হয়েছে চাঙের শেষমুহুর্তের প্রত্যাখ্যানে, যখন ইঙ ইউ তাকে 
ভালবাসায় পরিতৃপ্ত করবার সমস্ত আয়োজন সম্পুর্ণ করে এনেছে । 
এট গল্পের সধাপেক্ষা উল্লেখযোগা দিক হোল চাং-এর ভালবাসার 
ছন্দের প্রতি ইউ ইঙ-এর মনোভাব ; কেমন করে প্রেমিক! ইঙকে 
আহ্বান গভীর রাজের নিষ্তনতায় ; কিন্তু মিলন সার্থক হয় না, ইউ-এর 
মনে শ্মষ্টি হয় ছন্ের : অবশেষে, চাঙকে ছেড়ে যাবার আগে তার 
সেই অবিস্মরণীয় প্রেমপত্র, তার তুলনা আবহমান চীনা সাহিত্যে যথেষ্ট 
নেই। গবেষকের! অবশ্য এ-গল্পকে ইউয়াং চেন-এর আত্মজীবনীর 
অংশরূপেই বিবেচনা করেন । 

অন্য ছুটি জনপ্রিয় গল্পের নায়িকার।, (লি ওয়া এবং হো শিয়াও 
ইউ ছিলো! বেশ্যা । পো! শিয়েন-চিয়েন-এর “লি ওয়া' গল্পের কাহিনীতে 
জনৈক সস্ভান্ত বংশের সন্তান বেশ্যা লি ওয়ার প্রেমে পড়ার ফলে 
পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে ; ফলে ক্রমে তার জীবনে নেমে আসে 
গারিদ্রোর নিষ্ঠুর আঘাত : প্রেমিকা লি ওয়া এ-কথ। জেনে তার 
জীবিকা পরিতাগ করে প্রেমিকের সেবার জন্যে এগিয়ে এসেছে এবং 
তাকে সুস্থ জীবনের স্বাদ পেতে দিয়েছে ; দূপোপজীবিনীর এ-ছেন 
আত্মত্যাগের কাহিনী শুনে যুবকের পরিবার আবার এগিয়ে এসেছে; 
উভয়ে একত্রে ফিরে পেয়েছে সংসার । গল্পটির উতদ সমকালীন 
কখকদের প্রথ্যাত গল্প 'আই শী হুয়া' ( একটি ফুল )। কখকদের গল্প 
ভাং ধুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে ; এমনকি সম্াটেরাও এন 


চীন! সাছিতোর ইতিছাস ১৪৪ 


ভক্ত ছিলেন। কুয়ো৷ শী লিখিত 'কাও লি-শীর জীবনী' খেকে অবগত 
হওয়া যায় যে, “যখন সমাট শীয়েন তনুং দক্ষিণী প্রাসাদে বান করতেন 
তখন কাও লি-শী তাকে নিয়মিত গল্প শুনিয়ে খুশি রাখতেন ।” তাং 
যুগের গল্পে এই কথকদের গল্পের প্রভাব কতখানি ত৷ নির্ণর কর! 
শসস্তর, কিন্তু প্রভাব যে বিশেষভাবে বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । 

বৌদ্ধ মতবাদের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন বহু গল্প লেখক । লী 
কুঙ-ংসৌ-র 'নান-কো-র লাটসাছেব' এবং শেন চি-চি র 'বালিশ' গল্পটি 
এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জীবনের নশ্বরতা এবং এশ্বর্ধয ও সম্মানের 
অর্থহীনতাই এই গল্পগুলির বিষয়। 'বালিশ' গল্পটিতে আছে, লো 
নামে এক যুবক হান তান সরাইথানায় এক বৃদ্ধের দেখ! পায়; দে 
লো।-কে ঘ্বুমোবার জন্যে একটি বালিশ দেয়। এরপর লো দ্বুমিয়ে ঘুমিয়ে 
স্বপ্ন দেখতে থাকে যে সে সিভিল সান্ভিস পরীক্ষায় পাস করেছে, বড় 
অফিসার হয়েছে : তারপর সে-চাকরিতে তার বছ উদ্থান-পতন ; বিয়ে 
করেছে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইত্যাদি । আশী বছর বয়সে যখন তার 
মৃতু ঘটছে তখনই তার ঘুম ভেঙে যায় এবং জেগে উঠে দেখে যে 
তখনো সরাইথানায় খাবার তৈরি হয় নি। 

নান-কোর লাটসাহেব' গল্পে শুনইট ফেন স্বপ্নে দেখছে, যে সে 
ছুয়াই আন সাম্রাজ্যের রাজকুমারীকে বিয়ে করে নান-কোর বড়লাটের 
পদ পেয়েছে। কুড়ি বছর শাসন কাজ পরিচালন। করেছে, সংসার 
বেড়েছে, পিতা হয়েছে পাঁচ পুত্রকল্তার ; তাদেরও বিয়ে হয়েছে সন্তান্ত 
পরিবারে ১ দেশের লোক ও সম্রাট তার প্রতি অনুরাগী ; এমত সময়ে 
বিদেশী শত্রর আক্রমণকে বাধ দেবার জন্যে তার সেনাপতিত্বে একটি 
অভিযান চলে; কিন্তু তিনি পরাজিত হন। এর সামান্যকাল পরে 
তার স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তিনি পদত্যাগ করে বসবাসের জন্বে 
রাজধানীতে আসেন। এখানে ভার গৃছে বু আমীর-ওমরাহের 
বন্ধুতানুত্রে সস!গম হতে থাকে এবং যার কলে তিনি সম্রাটের সন্দেহ- 
গাজন হয়ে ওঠেন সত্বরই । রাজা! তকে ভার গ্রামে কিরে ষেতে 


১০৬ চীনা নাহিতোোর ইতিছাল 


আদেশ দেন। শুনইউ-র ঘুম ভেঙে যায় । “মুহুর্তকালের স্বপ্নচারণার 
মধ্যে এভাবে বিধত হয়েছে একটি সমগ্র জীবন? | 

ভারতবর্ষের উপকথার ভিত্তিতেও লেখা হয়েছে অনেক গল্প । 
তুয়ান চেন-শশীর« মন্তব্যে জানা বায় যে 'শীয়াও তুংশীয়েন-এর গল্প? 
শীয়েন চুয়ান”-এর ভারতীয় উপকথা সংগ্রহ “পশ্চিমাঞ্চলের কাহিনী" 
থেকে নেওয়া । এ-গল্পে একজন তাও পুরোহিত একজন লোককে 
তার চুল্লী দেখাশোনার কাজে নিযুক্ত করেন: এ-চুল্লী তিনি রসায়ন- 
শান্্র গবেষণার জন্যে ব্যবহার করতেন। তিনি গোকটিকে বলেন, 
"আমি বাইরে আছি এ-কথা মনে করে, যাই ঘটুক ন। কেন চুলীর 
আগুন কখনও যেন নিভতে বা কমতে দিও না।' লোকটি সম্মত হোল : 
কিন্ত ঘটলো এক অলৌকিক ব্যাপার-পরজন্মে তার স্ত্রী তার 
সম্তানকে হত্যা করছে এই অপরাধে যে'সে তার সঙ্গে কথা বলতে 
অন্বীকার করছে। ভয়ে লোকটি চিৎকার করে উঠলো । এর ফলে 
তাও পুরোহিত যে “দার্শনিক পাথর' তৈরি করছিলেন তা বিনষ্ট হোল । 
তুয়ান চেন-শী মনে করেন যে, “গল্পটির অন্ুলিখনে ভুল হওয়ায় বৌদ্ধ 
শ্রমণের জায়গায় তাও পুরোহিত ব্যবহৃত হয়েছে ।” কিন সবাধিক 
উল্লেখ্য যে এই মূল গল্পটি নানাভাবে পরিবন্তিত হয়ে লী ফ-ইয়েন-এক 
'রহস্য ও দৈতাদের আরও গল্প” সংগ্রহে 'তু ৎসে-চুন” এবং ফেই শীন১- 
এর "চুয়ান চি-তে "ওয়েই চি-তুন' নামে গৃহীত হয়েছে। 

তাং যুগের শেষাংশে ছোট গল রচনার মান নিম্নগামী হতে থাকে । 
হো শিয়াও-উ-র অক্ষম অনুকরণে শুয়ে তিয়াও লেখেন 'উ শুয়াং-এর 
কাহিনী, ; “ইঙ ইঙ চুয়ান'-এর অনুকরণে হুয়ানফু মেই লেখেন 'ফেই 
ইয়েন এর গল্প'। লিউ সেঙ-জু১০ সংকলিত 'প্রেত ও দৈতোর কাহিনী" 
শুয়ে ইয়ু-জেো১৯ লিখিত 'অন্ভুভ গল্প সংগ্রহ' প্রভৃতি পূর্বকালের 
তুলনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর । এতদ্ব্যতীত লিখিত হন্ন সুনিপুণ যোছ্ধা, প্রচণ্ড 
বলশালী অথবা অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন বীরদের গল্প ; পশ্চিমের “পি কাউপ্ট 
অব ম্টিকৃস্টে?, 'রবিন হ্থভ' এবং “থি, মাস্ছেটিয়াস' প্রভৃতির সঙ্গে এর, 
ভুনা চলতে পারে ; এ-চনার ধারা দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে । 


চীন! মাহিতোর ইতিহাস ১০৭ 


বছ গবেষকদের মতানুষায়ী চীন! সাহিত্যে ধ্রুপদী গন্ধ 
আন্দোলনের চেয়ে ছোট গল্পের অবদান অনেক বেশি । বন অপেরা 
এই সময়ের গল্পের ভিত্তিতে রচিত; যথা, “হান তানের কাহিনী, 
'জোয়ার-এর স্বপ্না) 'বালিশ', ইত্যাদি । 


টজটৈ 


চীনা সাহিত্যের ইতিহাল 


নির্দেশিকা 


ঠ 


ও ৩ 


৬ 
৯১ 


পর্বে ধারণ! ছিল এই গ্রন্থ ছান যুগের পান কু লিখিত $ কিন্ত বর্তমান 
গবেষকদের ধারণায় এটি উই অথবা শীন যুগের কোন অজ্াত 


, লেখকের রচনা । 


লিউ নু" যুগের, ৫৩১-৫৯১ ্রীষ্টাৰ 

উত্তর চি ধুগের | 

তাং যুগের জনৈক বৌদ্ধ শরণ তাও শিন কর্তৃক সম্পাদিত। 

লিয়া" যুগের উ শুন ( ৪৬*-৫১ ) রুত। 
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অথব1 'হো। তুং শি", তাই পিং কুয্লাং চি (তাই পিং বিশ্বকোষ )-এ 
সংকলিত । 

তাং যুগের প্রথাত বৌছ শরণ এবং অঙ্গবাদক , ইনি বৌস্ছধর্য 
অন্রদীলনেব জন্তে ভারতবর্ষে আসেন এবং পচাত্তরখানি গ্রস্থের অনুবাদ 
করেন। 

লী ফু-উমেন এবং ফেই শিন উভয়েই তাং যুগের শেষার্ধের 7 জন্ম ও 
মৃত্যুর কাল অজ্ঞাত । 

শ৮৪ ৮৮৪৮ 

তাং যুগের শেষার্ধের 


অঠম অধ্যায় 


এক 


তাং যুগের নতুন রীতির কবিতা লি পো এবং তু ফু-র হাতে 
সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল; সন্দেহ নেই। কিন্তু তু ফু নিজেও সম্ভবত 
উপলব্ধি করেছিলেন যে কাব্যরচনায় কোন প্রকার ফর্মের দাসত্ব করলে 
চিন্তার বন্দীদশ। ঘোচে না। অবশ্য তার বক্তব্য “যতদিন না আমার 
কবিত। সাধারণকে আক্রান্ত ও উদ্দীপিত করবে, ততদিন আমার 
বিশ্রাম নেই" উদ্ধৃত করে তর্ক উপস্থাপনা সম্ভব যে তিনি প্রচলিত 
ফর্মের মধ্যেই সার্থক কবিতা রচনা করতে চেয়েছিলেন, তার বন্ধ 
কবিতায় নিরধারিত ফর্মের মধ্যে বিষয়কে প্রকাশ করতে যে কী পরিম'ণ 
অকারণ পরিশ্রমের ব্যয়, তা স্পষ্ট লক্ষ্য কর! যায়। কোথাও কোথাও 
এমনও পরিণতি ঘটেছে যে ার কবিতায় শব্দগুলি যেন নিরর্থকভাবেই 
দাড়িয়ে আছে, ব্যাথ্যান ছাড়া যার অর্থ কোনমতেই বোধ্য হয়ে ওঠে 
না। 'চিউ শিউ' নামীয় তার শেষ পর্ধের একটি কবিত। উদাহরণ 
হিসেবে উল্লেখ কর! গেল : 


ছুড-ত্তো তো ইউ ইঙ-উ লীহ 

লাল কড়াইশ্র'ট খু'টেখায় 'অবশিষ্টাশ তোতাপাথি শস্য 
পি-উ চি লো ফেন-ফে* চি 

সবুজ কাঠবাদাম গাছ ঠাড় বসে ফিনিক্স শাখা 


উপরোক্ত কবিতাটি থেকে কোন অর্থ আবিষ্কার আপাতপাঠে 
ছুনহ ; শকগুলি এতই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহ্ীন যে শবগুলিকে 
নতুন করে ন! সাজালে নিতান্ত শব্দই থেকে যাবে। বাখ্যান থেকে 
জ্ঞাত যে এর অর্থ এইপ্রকার : “তোতাপাখি শস্যের অবশিষ্টাংশ 
থেকে লাল কড়াইগু'টি খু'টে খায়, আর ফিনিক্স ৰসে থাকে সবুজ কাঠ- 
বাদাম গাছের শাখার দাড়ে ।” 


১১০ চীনা সাহিভোর ইতিহাস 


“ইউং ুয়াই কু চি' ( প্রাচীন পরিবেশের স্মৃতি ) নামীয় তার শেষ 
পর্বের কবিতাবলী প্রকৃত প্রস্তাবে কেবলমাত্র ব্যাকরণগতন্ভাৰে অশুদ্ধই 
নয়, এর পাঠোন্ধারও অসম্ভব | 

শেন ফেন কে চি ইউ চৌ৷ চিহ 

তিন খণ্ড ভাগ অধিকার ধীরে ধীরে পরিকল্পনা কৌশল 

ওয়েন-কু ইয়ুন-শিয়াও ই ইউ-মাও 
হাজার হাজার বছর আকাশের সীমান্টে, একটি পালক 

তিন রাজত্বকালের অন্যতম রাজ্য সু-প্রতিষ্ঠায় লিউ পেইকে 
সাহায্য করেন চু কে-লিয়াং ; কবিতাটি তার প্রসঙ্গে । প্রধম লাইনটির 
" অর্থ সগ্তবত। চু কে-লিয়াং ধীরে ধীরে পরিকল্পনা করেন কৌশলে 
দেশকে তিনথণ্ডে ভাগ করার এবং একাংশ অধিকার করে রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু দ্বিতীয় লাইন কি বলে? একটি পালক 
আকাশের সীমান্তে, হাজার হাজার বছর ! হাজার বছর ধরে একটি 
পালকের গুণ কীতিঙ হয়েছে? কিসের পালক? তুফুসম্ভবতচু 
কে-লিয়াং-এর হাত-পাখার পালকের কথা বলেছেন , কিন্তু মানুষকে 
বাদ দিয়ে পাখা কেন? 

হান ইউ-র নেতৃহথে একদল কবি এই কমের বন্ধন থেকে মুক্তির 
প্রয়াস চালান। ইয়ে শিয়েন বলেছেন, “হান ইউ, তাং যুগের কৰিতায় 
এক বিরাট পরিবর্তনের সুচনা করেন। তার কবিতাগুলি ছিল প্রাণ 
প্রাচুর্ষে ভরপুর আর বিষয়ের এই্বর্ষে সার্থক । প্রকৃত প্রস্তাবে হান ইউ 
সুঙ যুগের কবিতার নতুন স্কুলের নেতা, ধাকে অনুরণ করে এসেছেন 
স্ব শুণ-চিন (১০০৮-১০৪৮)১ মেই ইয়াও-চেন ( ১০০২-১০৬০ )) 
আউইয়াং শিউ। স্তু তুং-পো+ ওয়াং আন-শিহ ( ১০২১-১০৮৬)) এবং 
হয়াং তিং-চিয়েন ( ১০৪৫-১১০৫)1”৯ কিন্তু হান ইউ-র প্রাথমিক 
প্রয়াস ছিল কাব্য রচনায় সকল প্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি। কারণ 
চাও ই-র ( ১৭২৭-১৮১৪ ) ধারণায় “চাঙ লি-র (হান ইউ-র) সময়ে, 
লিপো এবং তু ফু-র সমগ্র কাব্য সাধনায় দেখ! গিয়েছিল ষে যত 
আয়াসই কর! যাক ন! কেন, প্রচলিত রীতিতে নহুন্তর চিন্তাবাহী 


চীনা নাহিতোর ইতিহাস | ১১১ 


কাবা লাধন! অসম্ভব। করা সম্ভব মাত্র শব্দের নতুন পরীক্ষা, ছন্দ ও 
বাক্যের সামান্ত পরিবর্তন; কিন্তু তু ফু-র এ-প্রকার প্রয়াস কোনক্রমেই 
সার্থক হয়নি 1-.-স্বভাবতই ফাক থেকে গেছে। অবশ্য প্রতিভার জন্কে 
হু কু কখনও কখনও সার্থক হয়েছেন। অন্যপক্ষে হান ইউ তাই প্রাচীন 
কপক ও অপ্রচলিত ছন্দের দিকে ঝুকেছিলেন। স্বভাবতই এ- 
পরীক্ষার ফলে তার। আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ছবধলতার সমস্ত 
দিকগুলি।”২ এবন্প্রকার তথা থেকেই অনুমিত যে তুফু এবং হান 
ইউ-র মত বড়ো কবিরাও কাবা রচনার নিয়মের কঠোরতার মধ্যে 
কাবারচন। করতে সমর্থ হননি । স্বভাবতই কবিরা নতুন কাব্যরীতির 
সন্ধানী হলেন অনিবাধভাবেই | 

একালেই, পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে যোগঘোগের ফলে চীন' 
স'গীতে এলে। বিরাট পরিবর্তন । সাধারণ সংগীতপ্রিয় মান্ুষের। বিদেশী 
গান শিখলো। এবং বল! চলে সে গানের মোহ হোল সুদূরপ্রসারী | 
কু. তিয়েন২এর মতে, “চো (উত্তর চৌ ) (৫৫৭-৫৮০ ) এর মুই 
(৫৮৯-৬১৭)-এর রাজন্বকাল থেকে বহু নুর ও সংগীত-এর উৎস ছিল 
শি-লয়াংও আর 'সংগী'ত-নত্যের' বা ও সুরের নির্ভর ছিল কুয়েৎসে-র 
গান। জনসাধারণের মধো এই ছুই দেশের গান ছিল প্রিয় ।? লোক- 
গীতিও ছিল জনপ্রিয় । "তাং যুগের প্রাচীন ইতিহাস'৬-এর 'সংগীত- 
বিবরণ? অধ্যায়ের বর্ণনা অনুধায়ী, “কাই ইউয়ান ( ৭১৩-৭৪১ ) যুগ 
থেকে গায়কের। একই সঙ্গে বিদেশী সংগীত ও লোকগীতি গাইতেন” । 
এই মিলনের ফলেই সম্ভবত চীন! সংগীতে এলো পরিবর্তন । উল্লেখ্য 
যে. তাং যুগে গায়কেরা প্রচলিত বহু কবিতাকে স্ুুরারোপ করে 
জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন । এমত স্ুরারোপের কালেই তারা লক্ষ্য 
করেন যে সুরের বিস্তারের সঙ্গে কবিতার শব্দ সর্বদ! একতালে 
এগোয় না । স্বভাবতই তারা শব্দটিকে সুরের সঙ্গে মেলাবার জন্যে 
টেনে গাইতেন। কিন্ত তাংযুগের গায়কের! এই টেনে গাওয়ার বীতিকে 
অগ্রাহ করে কথা গুলিকে পুনরাবৃত্তি প্রথা চালু করেন । এট! স্বভাবতই 
কবিদের কাছে ছিল একটা চ্যালেজন্বরূপ । একই শবোন্ব পুনগ্মাবৃদ্ির 
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কলে কাব্য সৌন্দর্য অন্ষুঞ্জ থাকে না, বক্তব্য মেজাজ হারায় ; স্বভাবতই: 
সুরের ধারা অনুসন্নণ করে কৰিরা শা যোজনা করতে আরম্ভ করেন। 
এই ন্বীতি 'তিয়েন ংসে' নামে খ্যাত। কললাছে জন্ম নেয় খসে 
অসমান লাইন ও ছন্দের কবিতা । প্রায় একইভাবে প্রচলিত লোক 
গীতি কবিদের উৎসাহিত, করে লোক-গায়কদের জন্যে সংগীত রচনায় । 
“চু চিহ সংগীত সংগ্রহের? ভূমিকায় লিউ ইউ-শ (৭৭২-৮৪৩ ) বলেন, 
“রাক্ঠায় ব্লাস্তায় যুবকের! চু চিহ সংগীতে অংশগ্রহণ করতো | তার! 
গানের সুরে সুর মিলিয়ে ছোট বাঁশী বাজাতো, ড্রাম পেটাতো। আর 
গায়ক ছুহাত তুলে গাইতে গাইতে নৃত্য করতো! । যে গায়ক সবচেয়ে 
বেশি সংখ্যক গান গাইতে পারতো, তাকেই ধরে নেওয়। হোত 
শ্রেষ্ঠ বলে।.''যদিচ গানগুলি ছিল শ্রবণযোগ্য কিস্তু কোনক্রমেই 
তুলনীয় ছিল ন। চি ও-র? সঙ্গে ।” তুন হুয়াং-এ প্রাণ” সংশ্ীতগুলি 
থেকেই অবশ্য প্রমাণিত যে প্রচলিত লোক সংগীতগুলি ছিল নিতান্তই 
স্থুল। তিরিশটি কবিতার সংকলন 'ইয়ুন ইয়াও চি'-তেও (মেঘের 
সংগীত ) শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সংশোধন সত্বেও সে-স্থুলত বর্তমান। 

স্বভাবতই তাং যুগের কবির! যে নতুন রীতির সন্ধান করছিলেন 
তা তীর! পেলেন সে-তে। প্রথম সে? ছিল সাত-শব্দের ছোট 
কবিতা : শিরোনামে যে বক্তবা থাকতো, সমগ্র কবিতায় বক্তব্য তার 
বেশি কিছুই থাকতো! না । উল্লেখ্য, লিউ ইউ-শি-র 'লাঙ তাও শা'' 
( ঢেউ সরায় বালি) নামীয় কবিতা হলুদ নদীর বালি ছাড়া আর কোন 
বক্তব্য বহন করে নি। অবশ্য বক্তব্যের এমত দৈম্য থাকলেও স্ুুরগত 
বৈচিত্র্য ছিল এখানে যথেষ্ট ; ুয়াং ফু-র 'তিয়্েন শিয়েন সে এবং 
'ইউন ইয়াও চি'৮-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

একদা ধারণ! ছিল যে সে প্রথম কবি লি পো; কিন্তু বর্তমান 
গবেষণায় প্রমাণিত যে লি পো-র কালে সে লেখা ছিল অসস্ভব। 
অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আগে «সে' লিখিত হয়নি । এর কবিদের 
মধ্যে চা চি-হো! (৭৩০-৮১০ ) তাই সু-জুন (৭৩২-৭৮৯) এবং 
ওয়েই ইঙ্গ-উ (৭৩৬ 1-৮৩?) প্রমুখের ছিলেন প্রসিদ্ধ কিন্ত সুখ্যত 
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লিউ ইউ-শি এবং পো চু-ই-র প্রয্বাসেই 'সে' হথার্থ অর্থে নতুপ 
কালের কাব্যন্ীতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 
লিউ তার নিজের একটি “সে? সম্পর্কে বলেন, “আমি এটি 
লিখেছিলাম লো-তিয়েন-এর তসো-র প্রতিউত্বরে এবং 'কিছ্বাং নান- 
এর শ্মরণে' নামীয় সুরের কথা হিসাবে | এই প্রথম অবশ্য একজন 
কবির স্বীকৃতিতে জানা গেল যে সুরের ভাষার জন্যেই কবিত। রচিত 
হাতো। লিউ এবং পৌ-এর সে ছিল কাব্যিক ও ব্যঞ্জনাধর্মী ; 
ফলে স্বভাবতই তা যেমন পাঠককে আকর্ষণ করেছে, তেমনি সো র 
ভবিষ্যৎ বিকাশের পথ সুগম করেছে । 
তাং যুগের শেষাংশের বু কবি এমত সুরের অনুসরণে কাব্য 

রচনায় মগ্জ ছিলেন৷ হুয়াংফু সুঙ(?), জেঞ্চুং তু (৮৩৭-৯০৮) এবং 
সম্রাট চাও ৎস্ুঙ ( ৮৬৭-৯৭০ ) এমত কবিদের মধ্যে জনপ্রিয় । কিন্তু 
সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন ওয়েন তিং-ইউয়ান ( ৮১২-৮৭০ ), কাব্য- 
ক্ষেত্রে ধার অবদান সমকালে অবিম্মরণীয় । ওয়েন ছিলেন ততকালের 
এক সন্ত্ান্ত পরিবারের সন্তান কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে কোন সার্থকতাই 
অর্জন করতে পারেননি । পরিণামে হতাশায় তিনি জীবন কাটিয়েছেন 
গণিকালয়ে আর রঙ্গশালায় ; সঙ্গী ছিল গণিকারা আয় গায়কেরা । 
ফললাভে তার কাব্যরচন। যেমন মুখ্যত সুরনির্ভর তেমনি বিষয় হিসেবে 
প্রাধান্য পেয়েছে গণিকাদের জীবন, তাদের ভালবাস।, আশা! ও 
নৈরাশ্য । তার সের ছুটি সংকলন প্রকাশিত হয়; বর্তমানে ছুটিই 
দুষ্প্রাপ্য । “হুয়া চিয়েন চি'* (পুষ্পোগ্ভানে )তে সংকলিত তার 
যাটটি কবিতা! উন্িশটি সুরের উপর নির্ভর করে রচিত। নিয়ে 
একটি উদ্ধত হোল : 

“নক্ষত্রের! নিবাপিত। 

সংগীত সমাপ্ত, 

পর্দার ওপারে উষা, 

কালো-ডানা, সোনালী পাখির কাকলি 

চাদ ভোবার সসয়ে । 


১১টি 
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ঘন শিশির 

উইলে! গাছে বাতাসের চাবুক 
আঙিন। জুড়ে 

বর ফুলের রাশ । 


একট! নির্জন ছাত 
রেলিংয়ের পাশে আমি চেয়ে 
আমার ব্যাকুলত1, আমার বিষাদ, 
সব গত কালের ব্যাপার । 


এমন করে বলস্ত চলে যাবে 
কিন্তু তোমার চিন্তা যে মনে নিরস্তর 
আর আমার ভালবাসা 1? সে তো স্বপ্ন হয়ে গেছে। 


জেডের ধূপদানি থেকে আসছে সুগন্ধ 

লাল মোমবাতির গ! দিয়ে গলে নামছে কান। 

আমার গায়ে মোমবাতির আলো! কেন ? 

শরতের রাতে আমি যখন ব্যাকুল কামনায় হারিয়ে গেছি ? 


ভুরু জাকা হয়নি, 
চুল এলোমেলো 
রাতটা লম্বা 

বিছানা অনু । 


কোলা-বাদাম গাছে, 
বৃষ্টি পড়ছে, 
মাঝরাতে, 
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বি কি জানে 
বিচ্ছেদ এমন করে দীর্ঘ করে দেয়? 


কোলা-বাদাম গাছের পাতার পর পাতা 
বৃষ্টির ফোটা, আবারও বৃষ্টির ফোটা 
আমার রিক্ত পায়ের ছাপের পরে, পড়ছে, পড়ছে, পড়ছে 
স্তোর অব্দি ।” 
(কেংলু ৎসে-র সুরে ) 
ওয়েন-এর কবিকৃতি তার জীবংকালেই বিপুলভাবে সংবধিত হয় 
এবং পরবর্তীকালের অনেক কবিই সার কাব্যরীতি অনুসরণ করেন। 
প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন 'হুয়। চিয়েন চি' দলের মধ্যমণি । এই সর! 
চিয়েন চি' একটি কাব্য সংকলনের নাম. এতে সংকলিত হয়েছে পাচ 
পুরুষের কবিতা, মুখ্যত সু-রাজত্বকালের | ৯০১ থেকে ৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত সময়কাল চীনের ইতিহাসে অত্যন্ত নৈরাজ্যের ৷ একদিকে অনধিক 
পঞ্চাশ বছরের মধ্যে পাচটি রাঙ্জবংশের উখান-পতন ; অগ্ঠদদিকে 
চীনের অন্য অংশে দশটি খণ্ড রাজ্যের জন্ম ; বৈদেশিক উপজাতির 
আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনাবলী এ-সময়েরই । অবশ্ত এর মধ্যে থু এবং 
দক্ষিণ তাং রাজ্য মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। র্লাজ্যের বাইরে থেকে 
আস প্রতিভাবান মানুষের সহযোগিতায় এ-ছুটি রাজ্যের আর্থনীতিক 
ও বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে; ত্পরি এই রাজ্যের শানকের। হয় 
নিজেরাই ছিলেন কবি অথবা কবিভার অন্ুরাগী। স্বভাবতই সের 
প্রসার ও বিকাশ ঘটে অনিবার্ধভাবেই । 

'ছয়। চিয়েন চি' আঠায়ো জন কবির দশখণ্ডে পাঁচশত কবিতার 
সংকলন ; এর মধ্যে যাটটির বেশী কবিভার লেখক ওয়েন তিং- 
ইউয়ান। এই সংকলনে ওয়েন-এর কবিতা! প্রথমেই স্থান পাওয়ার 
অর্থই হোল তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব সমকালীন রসজ্ঞ ও সমালোচকের। 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন ৷ এবং এই সংকলনের অন্ত কবিদের মধো 
'একমাত্র ওয়েই চুয়াং ( ৮৫৫-৯২* ) বাড়ী 'ৎসে' রচনায় অন কেউই 


১১৬ চীনা সাহিতোর ইতিহাস 


কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি । বযদিচ ওয়েই প্রায়শ ওয়েন- 
এর মতই বাইজী ও গণিকাদের নিয়ে “সে' রচন। করেছেন, তথাপি 
তিনি গুরুভার শব্দাবলীর বর্দনে তার বৈশিষ্ট্য অঙ্ষুঞ্জ রেখেছেন, ঘ! 
ওয়েন-এ বারংবার লক্ষণীয় । এখানে ভার একটি “সে উদ্ধার 
অনিবার্ধ : 

“কাল, ঠিক মাঝরাতে 

স্পষ্ট দেখলাম তোমাকে 

কতক্ষণ কথ। কইলাম তোমার সঙ্গে 

এখনে৷ তোমার মুখ পীচ ফুলের মত ? 

যেমন ভুরু কুচকোচ্ছিলে তুমি, ভুরু সেই উইলে। পাতার 


মতই তন্বী । 
লজ্জাবনত। তৃমি, আবার সুধীও 
চলে যেতে চেয়েও থেমে থাকছিলে। 
জেগে যথন বুঝলাম, সব স্বপ্ন 
অতল অপার ছুঃখে তলিয়ে গেলাম ॥" 
(কুকুয়ান €সে-র সুরে ) 


জনপ্রিয়তায় নিরিখে একালে লী ইউ ( ৯৩৭-৯৭৮) বা লী হো 
তসে-ন কবি হিসাবে খ্যাত ছিল সবিশেষ । দক্ষিণ তাং-এর সম্রাট লী-র 
পিতা লী চিয়াং ( ৯০৬-৯৬৯)-ও ছিলেন কবি। কথিত আছে লী 
চিয়াং একদ! খারাপ “ংসে' লেখার জন্ত তার প্রধানমন্ত্রী কবি ফেঙ 
ইয়েন ই-কে ভতসন। করেন; ফেঙ অবশ্য সম্রাটের কৰিতাকে 
সার্থকই বলেছেন। লী চিয়াংএর পরশ্্রীকাতরতা থাকা অসম্ভব 
নয় কিন্ত এ-তথ্য প্রমাণ করে যে একজন সম্রাট কী পরিমাণ সো 
অনুরাগী ছিলেন । 

লীর কবিতাকে ছৃ'পর্বে বিভক্ত করা চলে: সুঙ সেনাবাহিনীর 
হাতে ভার আত্মসমর্পণের পূর্বেকার ও পরবর্তীকালের কবিতা । 
রাঙ্গযশাসনে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল ন। সম্ভবত ভার; কারণ জান। ঘায় 


চীন। সাহিত্যের ইতিহাস ১১৭ 


যে মূহুর্তে সঙ সেনাবাহিনী তার রাজ্য প্রবেশ করে, তখন তিনি বৌদ্ধ 
মঠে বসে সুত্র পাঠ শুনছিলেন। রাজ্যহারা হবার পর লি'খত তীর 
'সে'গুলিই শ্রেষ্ঠ কবিকৃতিরূপে স্বীকৃত। তার দেশপ্রেম, এঁতিহ্যের 
প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ এই *সোগুজিতে এত গভীরভাবে ব্যাপ্ত, যে 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানী অধিকৃতি কালে চীনা যুবকের লী 
ইউ-র €সে' পাঠ করে স্বদেশাত্মার জন্য চোখের জল ফেলতো। | কিন্তু 
এই কাব্যই লী ইউ-র মৃত্যুর কারণ; স্ু-সম্রাট ভাই তনুঙ তার 
কৰিত। পাঠে এতদূর ক্ষিপ্ত হন যে বিষপ্রয়োগে লীকে হত্যা করতে 
আদেশ দেন ; মাত্র বিয়াল্লিশে তীর মৃত্যু ঘটে । তার ছুটি বিখ্যাত 
'হপে' নিষ্বপ্রকার : 
(১) শপর্দার ওপার থেকে বৃষ্িধারার টপটাপ 

বসম্ত বিগত প্রান । 

ভোরের ঠাণ্ডায় রেশমের লেপেও গ। তাপে না 

আমি যে নির্বাসিত, তা ভুলে গিয়ে 

স্বপ্নে কেড়ে আনলাম আরেকটা সুখের মুহর্ত। 


একা এক। ছাতে দাড়াতেও সাহস করি না 
ছেড়ে আসার ব্যাপারটা বরং সহজ ছিল 
এখন খুব কঠিন ফিরে গিয়ে আবার দেখ। 
আমার স্বদেশ, তার পাহাড়, তার নদী । 
বসন্ত চলে যাচ্ছে 

যেমন করে বয়ে চলে যায় জল 
ফুলগুলো ঝরছে আর বরছে 

এই পৃথিবীতেই স্বর্গের খোজ মিলত যদি!” 


(১) -বসম্ত কখন থামাবে ফুল ফোটানো ? 
শরতের টাদ থামাবে আলো ঢালা, 
খাতভীতের কতখানি সত্যিই জানা বাক্স? 


১১৮ চীনা সাহিত্যের ইতিছাল 


কাল রাতে আবান্স আমার ছোট ছাতে বয়েছিল 
বসস্তের বাতাস 
লুটিয়ে পড়েছিল জ্যোতনা! | ঘরের কখা ভাবতে ভরস! হয়নি । 


নকৃশাকাট। রেলিং আর জেড পাথরের পিঁড়ি হয়তে! তেমনিই 
আছে 
কিন্তু মুখের গোলাপ গেছে ঝরে 
কত দুঃখ সইতে পারে মান্ুষ ? 
বসস্তের বানভাসি নদীর সদ্বশ্ আমার হঃখ 
পুব পানে বয়ে চলা তার ।১০ 
৯৬০ গ্রীষ্টাব্জে সুঙ রাজত্বে যখন চীন রাজ্যহিসাবে সংযুক্ত হয়, 
তখন প্রধান সমস্তা ছিল পুর্নবাসন। আর রাজ্যের আর্থশীতিক 
অবস্থার যুদ্ধকালীন সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে লেগেছিল আরও পঞ্চাশ 
বছর * স্বভাবতই ততদিন পরস্ত সাংস্কৃতিক উন্নয়নও ছিল অসম্ভব | 
একালীন চিন্তাবিদের! বিশেষভাগে গন্ভরচনার ওপর গুকত্ব দেন এবং 
ফলত “ঞ্রুপদী গগ্ঠ' আন্দোলন কিছুট! সার্থকত। লাভ করে। “সে 
রচনায় কবিদের উৎসাহ বধিত হয়। ইয়েন সু ( ৯৯১-১০৫৫ )। 
আউইয়াং শিউ, ইয়েন চি-তাও প্রমুখেরা ফেঙ ইয়েন-ই, ওয়েন তিং- 
ইন, ওয়েই চুয়াং এবং লী ইউ-র পথে গীতিময় ছোট “সে রচনায় 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তবে এই কবিতাগুলিতে ব্যক্তির বৈশি্ট্য 
এতই কম যে কোনটি কার রচন1 তা নির্দেশনা! কঠিন ; বিশেষ করে 
ফেঙ ইয়েন-ই এবং আউইয়াং শিউ-র। একমাত্র ব্যতিত্রম সম্ভবত 
ফেন চুংইয়েন ( ৯৮৯-১০৫২ )-এর সে? । 
কিন্তু 'ংসে' লেখকদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হোল যখন 
তাদের রচন। সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছিল, তৎকালে ভাদের রচিত সে' 
গুলি সংকলিত হয়নি । কলে বছ “সে বিস্বৃত। অবশ্য এর বধার্থ 
কারণ নিণয় বর্তমানে কঠিন ; সম্ভবত, এই মং্ীতগুলি গণিকালয়ে ও 
সরাইখানায় গীত হতে বলে, পরবর্তীকালে যখন এর ব্রচয়িভার। খ্যাতি 


চীন! পাছিত্যের ইত্ধিহান ১১৯ 


ও প্রতিপত্তি পেন়েছেন, তখন ব্বভাবতই তাদের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় বিবেচনা করে মংগ্রহ থেকে বাদ দেন। 
জানা যায়, চি তাও, তার বাবা নরদারীর প্রেম বিষদ্গে সে 
লিখেছেন একথা প্রবলভাবে অস্বীকার করেন যদিচ ইয়েন সু- সে: 
মুখ্যত প্রেমনির্ভর । আউইয়াং শিউ-র শিষ্যদের বক্তব্যে তার নামে 
প্রচলিত সে'গুলি তান শক্রদের বচন! । কার্যত একারণেই 'ৎসে' 
ততদিন পর্ধস্ত যথার্থ অর্থে বিকশিত হয়নি, তিন না লিউ ইউং এসে 
দাড়িয়েছিলেন প্রেক্ষাপটে ; কোন রাঙ্জনৈতিক উচ্চাকাজ্া! ছিল ন। 
তার; অন্ুরক্তি ছিল এক মাত্র গণিকাদের সাহচর্ষে | 


দুই 


লিউ ইউং বা লিউ সান-শিয়েন (তার আসল নাম )ই চীন। 
সাহিত্যের প্রথম কবি, যিনি 'একমাত্র কবিখ্যাতির কারণেই ভবিষ্যৎ 
জীবনের পাধিব উন্নতি থেকে বঞ্চিত হন | সমস্ত জীবন তিনি একমাত্র 
'€সে' রচনা করেছেন এবং তৎকালীন বিগ্যাবানদের ধারণায় ওটি ছিল 
নিতান্ত নীচু স্তরের কাব্যরীতি। প্রথম যৌবন থেকেই লিউ ভাল- 
বেসেছিলেন বাইজী আর গণিকাদের ; ভার সমস্ত গান ছিল তাদের 
জন্যেই আর তারাও কোন নতুন সুর আহরণ করলে লিউ রচনা করে 
দিতেন সে-মুরের জন্তে বাণী। তার জীবৎকালে চীন ছিল শান্তিপূর্ণ ; 
শিন এবং তাতাররা ক্রমে উত্বরে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল, কিন্তু যুদ্ধ 
বাষেনি। এ্রমত পরিবেশে জনগণ ব্যক্তিগত জীবনে স্থিত থাকায়, 
সংগীতের প্রসার ঘটে এবং ুখ্যত নতুন সংগীতের উৎস ছিল 
গণিকালয়গুলি। কাব্য ও সংগীতের এই মিলন €সেো-র ক্ষেত্রে 
স্বভাবতই ফলপ্রশ্‌ হয়েই দেখ! দেয় ; পারলম কাব্য-রচন। সংগীতের 
এহ্বর্য পায় । একালে ছ'প্রকারের সো সন্ধান মেলে ; দীর্ঘ 
বর্ণনাধ্মী এবং সহজবোধ্য প্রথমটি হোল “সান গসে' হা অবনয়ের তসে 


১২? চীন! সাহিতোর ইতিহাস 


জার দ্বিতীয়টি সংক্ষিপ্ত আবেগময় 'শিয়াও লিং! অবশ্য পণ্ডিত ও 
মন্ত্রীরা যে ৎসে? লেখেন নি এমন নয় 7; তসেৌতে প্রেম ও কামনা ছিল 
সকলেরই বিষয় এবং ভাবনার আদান প্রদানেও এর ব্যবহার ছিল । 
ধেমন, চাঙ শিয়েন ( ৯৯০-১৭৮ ) লেখেন “মেঘ সরে গেল/ঠাদ দেখা 
দিল দিগঞ্জে/আর ফুলেরা গুরু করলো তাদের ছায়ার সঙ্গে খেলা” 
এবং সঙ চি (৯৯৮-১০৬১ ) লেখেন, “আযাপ্রিকট গাছের শাখায় 
লাল ফুলের সঙ্গে চলেছে বসন্তের হাওয়ার লড়াই 1” 

লিউ লিখেছেন একই বিষয়ে আর প্রেমের ক্ষেত্রে বেদনা ও 
, আহত হৃদয়ের কথা । স্থীকার্য অনেকেই বিষয় হিসাবে উক্তের 
বাবার করেছেন কিন্ত লিউ-র মত কোনজনেরই ছিল না অস্তদর্টি 
বা গভীর জীবনবোধ 1১১ লিউ-র অন্যতম বিখ্যাত সে নিচ্ে 
উদ্ধৃত হোল : 

“সকল প্রার্থীদের সবোজ্জল তালিকার সর্বোচ্চে থাকবার 

সুযোগ হারালুম, সে নেহাত দুর্ঘটনাই। 

তাই এই মুহূর্তে আমার গুণপনার কোন স্বীকৃতি নেই 

এই কীন্তিত সময়ে । কি করি এখন ? 

তৰে সুযোগ যদি হারালামই 

যা ভাল লাগে তা করব না! কেন? 

লাভ ক্ষতির কথ কয়ে কি হবে? 

এক গুণী ংসে রচয়িতা 

নিশ্চয় বেসরকারী মন্ত্রী? 

প্রমোদ-বিলাসের গলিতে, আস্তানায় 

এখনো ছবি দিয়ে ঢাকা -পর্দা তৈরি হয় 

সেগুলো দেখার জন্টে বহু প্রেয়সী থাকে যদি, 

তার চেয়ে বড় সৌভাগ্য কি হতে পারে ? 

এস! তোমায় আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলা যাক 

তোমাকেও! জীবন ভোর আমি 

ভালবাসাবাসিতে বড় আমোদ পেয়েছি। 


চীনা সাহিতোর ইতিহাস ১২১ 


বৌৰন তে! ক্ষণিকের, 

তাহলে কেমন করে বদলাবদলি করি বলো, পলাতক বশের নঙ্গে 

তোমার হানি ? যখন তুমি সুরা ঢেলে দাও আমাকে। 

কোমল স্থুরে গান গেয়ে শোনাও 1” 

সমস্ত জীবন “সে রচনায় তদগতচিত্ত ছিলেন জিউ এবং ভার 
জীবৎকালেই তার খ্যাতি বিস্তৃত হয় দেশাস্তরে । ইয়ে মেঙ তেতার 
“পি সু লু য়া" (গ্রীগ্মবকাশের দলিল ) গ্রন্থে এবিষয়ে প্রামাণ্য বক্তব্য 
উপন্তাপনা করেন ।১২ “চিয়েন তাং ই শিহ'১৩ (চিয়েন তানের 
স্মৃতিকথা ) গ্রন্থের বিবরণ অন্রঘায়ী শিন-এর শাসক সঙ লিয়াং, 
লিউয়ের 'ৎসোতে বধিত চিয়েন তাং-এনর সম্দ্ধির বিষয় অবগত হয়ে 
চীন আক্রমণ করতে দুড়প্রতিজ্ঞ হন। লিউ ইউয়াং-এর “সে 
পগ্িতদের দ্বার। নিন্দিত হলেও সমকালে তার প্রভাব এড়ানো ছিল 
অসম্ভব । চিন কুয়ান। হো। চু (১০৫২-১১১৫ ) এবং চৌ পেও-ইয়েন 
প্রমুখ প্রখ্যাত কবিদের ওপর প্রভাব অনন্বীকার্য । সু তৃং-পো-র ভাষ্য 
তিনি ছিলেন ভাংযুগের শ্রেষ্ঠতম কবি।১৪ "মান ওসে'র আটার প্রতি 
'এমত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অবশ্যই যথার্থ । 

কিন্তু রীতি হিসাবে এসোর যথার্থ সার্থকত। ঘটে সু তুং-পোর 
হাতে । তিনি ছিলেন প্রতিভাবান বাক্তি, ৎসে' রচন! তার সাহিত্য 
কর্মের অংশমাত্র, যেন “বিশাল সমুদ্রের একটি মাত্র পাহাড়প্রমাণ 
ঢেউ'।১৫ তিনি সেকে তার অস্ত্যজ অস্তিত্য থেকে তুলে 
এনেছিলেন সন্তাস্তু কবিতার স্তরে এবং ইতিহাস, দর্শন, প্রভৃতি 
বিষয়ের বাহনরূপে পরিণত করেন। পূরকালের সসম্ত প্রচলিত 
ধারণ! পরিত্যাগ করে তিনি লি পো-র মত সের ক্ষেত্রে এক 
ৰিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটালেন ; সংগীতের প্রচলিত বন্ধন থেকে তাকে 
মুক্ত করে শুধুমাত্র কাব্যের প্রয়োজনেই একে ব্যবহার করলেন এবং 
স্ক্প্তর অনুভূতি ও কাব্যসৌন্দর্ধে তাকে দিলেন নতুনতর রূপ । 

তু তু-পো-র প্রতিভা ছিল বিস্রোহী। তার চিত্রশিল্প ও চিত্র 
লিপি কদাচ প্রচলিত এঁতিহ্াকে অন্ুলয়ণ কয়ে নি এবং সেই সঙ্গে 


১২২ চীনা সাহিভোনর ইতিহাস 


তা পৌছেছিল নন্দনতাত্িক সার্থকতায়। তার গন্ধরীতিও ছিল 
মমকালীন গল্ভশিজের গুরুতুল্য আউইয়াং শিউ প্রমুখের চেক্সে ভিল্প। 
তিনি বলেছেন যে, প্রবন্ধয়চনার সমস্ত ব্যাপারটাই হোল হাওয়ায় ভর 
করে সমুদ্রে ভেসে গড়া, কোন পূর্ধনিদিষ্ট গম্তব্য স্থির ন! করেই। 
কেবলমাত্র একটি বিষয়ে নজর রাখা প্রয়োজন, তা হোল যেন বিষয়টি 
ধধাবথ বর্সিত হয় এবং কোথায় অকারণ বাগাড়ন্বর না ঘটে । আউইয়াং 
শিউ প্রসঙ্গত নু-র রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ-যেন সেই যুবতী 
নারী ধিনি জনসমক্ষে আসেন তার সমস্ত প্রসাধন ধুয়ে-মুছে ফেলে । 

গ্লিউ ইউং এবং সু তুং-পো-র পার্থক্য নির্ণয় করা চলে নিয়োক্ত 
ঘটন! যেতে £ 

“নু তুংপো একদা! হান লিন আকাদেমীতে অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত 
ছিলেন; সেই আকাদেমীর সম্পাদক ছিলেন সুগায়ক। একদা সমু 
তাকে প্রশ্ন করেন, 'আমার তসে'-র সঙ্গে লিউ ইউং-এর “সে'-র 
প্রভেদ কোথায় ? 'লিউ-র "সের একটা লাইন যেমন; “উইলোর 
তীরে তীরে/সম্ধ্যায় উঠলো ঝড়/ঠাদের আলো! আসছে কমে''"” 
কোন সতেরো/আঠারো৷ বছরের যুবতী গাইতে পারে মূলাবান শবদ- 
বন্ত্রেে তালে তালে, আর আপনার, “মহানদী বয়ে চলে পূর্ব হতে” 
গাইতে পারে মাত্র কুয়াসীর জোয়ানের। লোহার করতাল বাজিয়ে? । 
মন্তব্য শুনে সু অটহাস্ত্ে ফেটে পড়লেন ।”১৬ 

লিউ ইউং-এর “সে ছিল নিটোল, বিষাদময় এবং সৃক্ষ্ষতর চিন্তার 
বাহক আর সু ভুং-পো-র 'ংসে' পৌরুষ ও উচ্চকণ্ঠ, বন্ধনহীন এবং 
গরল। অবশ্য এব অর্থ এ-নয় যে, সুর 'ৎসেতে কোন আবেগ নেই 
বা নেই কোন গভীরতা । সু তুং-পো-র 'ৎসে' সাধারণভাবে সংগীতের 
উপযোগী ছিল না; তবে কখনও কখনও তিনি ত৷ সংগীতের জন্যে 
পুনর্বার রচনা করতেন। অন্যপক্ষে লিউ ইয়ুং-এর 'ৎসে' ছিল সংগীতের 
জন্যেই । সমকালীন অন্ত এক প্রখ্যাত কৰি চৌ পেঙ-ইয়েন ( ১৫৬- 
১১২১) এযেোএর ক্ষেতে পতুনতর ব্যঞ্জনা আনলেন শব্দচয়নে ও 
নাক্ষাবন্ধের নতুন প্রযোজনায় । চৌ পেঙ-ইয্কেদ সেই নঙ্জে বুধের 


চীনা লাহিত্যের ইতিহাল ১২৬ 


জেত্রেও পরিবর্তন আনেন এবং কয়েকটি নতুন নুয়ও সৃতি করেন। 
'ৎসে' রচনার ক্ষেত্রে রীতির নার্থক প্রয়োগ ও শব্বব্যবহারের তাৎপর্য 
তাকে পরবর্ধাকালের চিয়াং কেই (১১৫৫ ?-১২৩* 1), উ ওয়েন-ইও 
(1), চেঙ ইয়েন ( ১২৪৮১৩২* ?) প্রমুখ প্রখ্যাত কবিকুলের 
গুরুতুল্যরূপে মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু রীতিন্ন ওপর অতিমাত্রায় 
গুরুত্ব আবোপ ও রূপকের অতিমাত্রায় ব্যবহার, এই কবিদের 
সে-কে ছুধোধ্য করে তুলেছে। 

১১২৬ শ্রীষ্টাজে শিন-সৈগ্যেতা চীন আক্রমণ করে এবং সম্রাট হুই 
€সুং ও শিন তনুকে বন্দী করে। এ-বছরেই সম্রাট কাও তন্ুং বর্তমান 
হাংচৌতে তার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ইম্াংসী নর্দীর উত্তর দিকের 
অঞ্চলগুলি অধিকৃত হওয়ায় ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিজোর 
কলে কবিদের স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত আত্মপ্রকাশ ঘটে । ফলে সমকালীন 
অনেক কবিই রীতিমাফিক “ংসে' রচনার পথ পরিত্যাগ করে তাকে 
গভীর স্বাদেশিকতাবোধের বাহন করে তুললেন, সু তুং-পো-র সাবলীল 
রচনার ধার! অনুমরণে। এই কবিকুলের মধ্যে, ইয়াও ফেই, শিন 
চি-চি, লু ইউ (১১১৫-১২০৪৯)১ এব লিউ কে-চুয়ান ( ১১৮৭-১৯৬৯ ) 
ছিলেন শ্রেষ্ঠ ;: অবশ্য শ্রেষ্ঠতম হিসাবে সমালোচকেরা শিন চি-চি-র 
নামই উল্লেখ করেছেন। 

অনেক পণ্ডিতের ধারণায় দক্ষিণ নুঙ রাজদ্বকালের (১১২৭-১২৭৬) 
সর্বশ্রেষ্ঠ 'ংসে' কৰি ছিলেন শিন চি-চি। অবশ্য এই পর্ধের সমস্ত 
কৰিরাই মুখাত সৌন্দর্যের টপাসক ছিলেন আর তীর মূল্য দিয়েছেন 
“সে' রচনার প্রচলিত রীতিকে এবং এভাবেই সের ধারা অব্যাহত 
থেকেছে। 


চীন! লাহিত্োর ইতিহাস 


নির্ধেশিকা 


কু ষ্ঠ ও 


'ইউরান শী নিয়ে শিয়েন' (কাব্যপ্রসঙ্গে )। 

'ও পেই লী হয়? ( কবিত। বিষয়ক বক্তব্য ), ও পেই', তৃতীয় খণ্ড। 
তাং যুগে তু ইউ কতক লিখিত। এই গ্রস্থটি চীনদেশের প্রাচীন কাল 
থেকে তাং যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত কালের অর্থনীতি, সংগীত, প্রতিরক্ষা, 
'আইন প্রভৃতি বিষয়ক অগ্রগতির ইতিহাস । 

আধুনিক কাংস্থ প্রদ্দেশের উ ওয়েই | 

শিনকিয়াং প্রদেশের কূচে এবং সাইয়৷ জেল | 

তাং যুগের ইতিহাস' নাষে ছুটি গ্রন্থ আছে। প্রথমটি শিন যুগের 
(৯৩৬-১৪৬) লিউ নুন সম্পার্দিত এবং দ্বিতীয়্টির সম্পাদনা করেন 
আউইয়াং শিউ এবং অন্যান্ধের। | 

ওয়েই প্রদেশের একটি লোকসংগীত ; "শি চিং' গ্রন্থের অস্ততৃক্ত | 
চুৎসে-মৌ-এর “চিয়েন চিয়েন ই শু; ( চিয়েন চিয়েন-এর সংগ্রহ )। 
চৌ তস্থ-্চু সম্পাদিত 

আপন প্রদেশ দক্ষিণ তাং-এর জন্য তার ব্যাকুলতা এখানে বিবৃত 
হয়েছে। 

সঙ যুগের চাঙ স্থঙ মিং লিখিত “হুয়া মেঙ লু' 


' ছুই খণ্ডে স্থুঙ যুগে গ্রকাশিত। 


ইউয়ান যুগের লিউ ই-চিং কতৃক দশখণ্ডে প্রকাশিত। 

চাউ তে-লিন-এর “হাউ শিন লু? অনুযায়ী সঙ যুগে লিখিত | 

লী চিং-চাউ, “চাউ শি ইউ ইউ ২স্থং হয়া” (চাউ শি-র হঙ্গ্যাসী ধীবরের 
নান। লেখা ) 


১৬ স্থৃও যুগের ইউ ওয়েন-পাউ লিখিত 'ৎস্থই চিয়েন লু, গ্রন্থে উদ্ধৃত । 


নবম অধ্যায় 


এক 


স্বর্ভব্য যে, তাং যুগের 'নতুন-রীতির' কবিতা! যখন কেবলমাপ্র 
রীতিসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়, তৎকালে স্ুং যুগের জনগণের আশা” 
আকাজ্ষাকে ভাষা দিতেই “সের উদ্ভব | ইউয়ান যুগে (১২৭ - 
১৩৬৭ ) প্রায় একই কারণে ৯ কবিতার সূত্রপাত । দক্ষিণ-ম্ 
রাজত্বকালের ( ১১২৭-১২৭৬ ) শেষভাগে 'ৎসে' রচনা, রীতিকাঠিন্ঠ, 
শব্চাতুর্য ইত্যাদির কারণে স্বষ্পা কয়েকজন কবিতাই মাত্র এবংবিধ 
কাব্যরচনায় পারঙ্গম প্রতিপন্প হন। স্বভাবতই কবিদের অনেকেই 
তখন এই নীতিকে আর সমকালীন ভাবন৷ প্রকাশের বাহনরূপে 
স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী ছিলেন না। সাধারণ মানুষও আর 'ংসোর 
কথায় তাদের সুর মেলাতে পারছিল না, যদিচ এগুলি রচিত হয়েছিল 
গীত হ্বার জন্তোই | 

এইকালে বৈদেশিক উপজাতির! চীনদেশ আক্রমণ করে এবং কিছু 
অংশ অধিকার করে নেয়। উত্তর-পশ্চিম চীনে শিতান উপজ্ঞাত্ীয় 
লোকেরা লিয়াও রাজের প্রতিষ্ঠা করে। শিতানদের পরাজিত করতে 
যে-তাতাররা৷ চীনাদের সহায়ত। করেছিল, তারা প্রতিষ্ঠা করে শিন 
রাজত্বের এবং ক্রমশ ইংয়াসী নদীর তীরবর্তী এলাক! ধরে নিজেদের 
রাজত্বের পরিধি বাড়াতে থাকে; আর চীন সম্রাট তার পরিষদসহ 
দক্ষিণদিকে পালিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন সং রাজস্বের। আক্রমণ- 
কারীদের সঙ্গে তাদের সংগীতও প্রতিষ্ঠা! পায় এই দেশে আর জনগণও 
সে-সংগ্ীতকে সা গ্রহে বরণ করে নেয়। একটি সুত্র থেকে জান। যায় 
যে। শিউজ্সেন ০হ1২-র রাজত্বকালে, “রাজধানীর পথে সাধারণ মানুষের 
'কষ্ঠে শোনা যেন বিদেশী গান-..এই গানগুলি ছিল চরমতম অঙ্লাল, 
কিন্ত শিক্ষিতের! পর্বস্ত এগুলিতে ক্রমশ আসক্ত হয়ে ওঠেন।”ত 


১২৬ চীন! সাহিহোর ইতিহাগ 


পরিণামে পরিনীলিত কবিরা! উক্ত বৈদেশিক ন্থুর অবলম্বনে কখ। রচনা 
করতে থাকেন। এবং এগুলিই চু' নামে পরিচিতি পায়। 
প্রাথমিকভাবে চ? ছিল ছোট কবিতা এবং এন রীতি ৰা ছন্দ 

বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। এই আঙ্গিককে বল! হোত 
'শিয়াও লিং ব1 ক্ষুদ্র সাদামাটা কবিতা । এই ধান্ার কাবাচর্চার ষে 
সামান্থা অংশ অগ্ভাবধি প্রাপ্তব্য, সেখানে স্পষ্টতই লক্ষ্য করা বায় 
লোকসংগীতের ছায়াপাত এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত মাঞ্জিতরুচি 
কবিদের প্রয়াসে বিদেশী সুরের তাৎপর্য অঙ্ষুপ্ন রেখে কাব্য-কথায় 
এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ; অবশ্য মধ্যব্তীকালে সাধারণ কবির! রচনা 
করেছেন উক্ত সুরের আধায়ে তাদের আপন অসস্কৃত ভাষার কবিতা 
চু" কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি কুয়ান হান-চি-এর ছুটি 'শিয়াও লিং 
নিযে উদ্ধৃত কর! হোল : 

“সবুজ-মনলিন ঢাক! জানলার ওপারে ছিল নৈঃশব্দা 

কাছাকাছি ছিল না কেউ 

ছেলেটি মহা উদ্বেগে হাটু গেড়ে বদল 

একটি চুমোর আশায় 


'বেইমান ! বলে আমি মুখ ফেরালাম 
ওকে বকলুম বটে 

তবু আধেক বাধ দিলুম। 

আধেক নিলুম মেনে | 

“ওকে বিদায় দিতে 
চাইছিলুম, ও থেকে গেলেই হয় 

ওর কামনার তৃষা! মেটে না আমার । 
ছাতে দাড়িয়ে ধাকি। আমাকে জড়ায় 
সাদা উইলো৷ ফুল 

চেয়ে থাকি-_ 


চীনা সাহিত্োর ইতিহাস ১২৭ 
নদী শেছে এঁকেবেকে 
পাহাড়টা যেন বড্ড কাছে 


যেখানে ওকে দেখতে পেতাম, সেখানে ও নেই ।" 


কোন কোন সমালোচকের মতানুসারে। মা শি-ইউয়ান ছিলেন 

শিয়াও লিং রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ; তার শকের ব্যঙজনা ও 
রূপকের বাবহার বিশ্ময়কর। তার “ভিয়েন শিঙ শা? নামীয় ক্ষুত্র 
কবিতাটি আবহুমানকালের চীন! সাহিত্যে অদ্বিতীয় : 

“শুকনে। দ্রাক্ষালতা! (জড়িয়ে আছে ) 

বৃদ্ধ গাছকে (যার ওপরে উড়ছে ) 

কালে কাকেরা । 

ছোট সেতু (-র ধারে) 

ছোট খাড়ি (-র ওপরে); 

নির্জন বাড়ি ( অবস্থিত ); 

অব্যবহৃত পথ (-এর পাশে ) 

শরতের হাওয় 

রুষ্প ঘোড়া (-টি দাড়িয়ে )। 


সূর্য অস্ত যায় 

পশ্চিম দিগন্তে 

( এবং ) হতাশ-হৃদয় মানুষ 

এসে দীড়ায় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে | 

মূল কধিতাটিতে যেভাবে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা অঙ্গুপ্ণ রেখে 

কবিতাটি অনূদিত হোল? কেবলমাত্র শেষ পঙ.ক্তিটি ছাড়া! বাকিগুলিতে 
বন্ধণীর মধ্যে শবগুলি কবির নয়, বিষয়টির ব্যাখ্যার কারণে বর্তমান 
লেখকের সংযোজন! । ওগুলি বাদ দিয়ে পড়লে কবির শব্দ-রাপক 
খোচনীতৃত হওয়াই স্বাভাবিক । সর্যসমেত এই কবিতার্টিতে আটাশি 
চীনা শব বাবন্বত হয়েছে এবং পাঠকের পক্ষে বদি এটাকে ছচ্ছে 


১২৮ চীনা সাহিত্যের ইতিহাস 


রূপাস্তর সম্ভব হয় তবে একজন চীন! ব্যক্তি যেভাবে এর রসগ্রহণ 
করেন, সেভাবেই তিনিও কবিতাটি উপভোগে সমর্থ হবেন। 

শী্ঘই অবশ্য 'শিয়াও লিং কবিদের কাছে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত 
হয়ঃ কারণ এ-রীতিতে তারা আর ঠাদের ভাবনাকে ভাষ! দিতে 
পারছিলেন না| স্বভাবতই 'শুয়াং তিয়াও' বা ছিন্বরের সীতি জন্ম 
নেয়; ছুই বা তিনটি বিভিন্ন স্বরের ব্যবহার এর বৈশিষ্ট্য । এ-নী।(তর 
বিস্তার ঘটে 'তাও চু" অথবা বহু স্বরের রীতিতে ; এই বছু স্বরের মধো 
অবশ্যই থাকবে একটি মুখা স্বর এবং একই ছন্দে লিখিত হবে। এবং 
প্রায়শ প্রত্যেকটি কৰিতার উপসংহারে থাকতে! একটি বিশেষ বক্তব্য । 
এই তিন রীতির গীতিকবিতাকে বল! হোত “সান চু'৪ বা বিচ্ছিন্ন 
সংগীত? | 

গীতিকবিতার এব্প্রকার অগ্রগতির কালেই চীনা নাটকের স্থষ্টি। 
প্রাচীন সভা দেশগুলির মধ্যে নাটক-নষ্টির ক্ষেত্রে চীনই সর্বাপেক্ষা 
পশ্চাদ্পদ । যদিচ সংগীত, ন্বত্য, পুতুলনাচ, ছায়ানাটা প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে তার অবদান অনম্বীকার্ধ। সঙ রাজত্বকালের ( ৯৬০-১৯৭৬ ) 
মধ্যেই কৌতুক ও বিদ্রপাত্মক কাহিনীর অভিনয়ের শ্বত্রপাত ঘটে । 
এ-অভিনয়ে প্রথমে মাত্র পাচজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোত; পরে 
কবির! একে ব্যাপ্তি দেন কাব্যশরীর প্রদান করে। অবশ্য 'কুৎজে 
ৎসের তুলনায় এর গুকত্ব যথেষ্ট নয় এবং মুখাত গল্পের বিস্তারের জন্যে 
কবিদের এই সংলাপযোজন। “পিয়েন ওয়েন”৬-এর প্রভাব এড়াতে 
পারে নি। 'কুৎসে সেই প্রথম শিল্পরীতি, বা পরিণামে চীন! 
অপেরার জন্ম দেয়। এবং পশ্চিমী নাটকের সঙ্গে এইকালে পরিচিতি 
লাভ করবার পূর্ধে উক্তই ছিল একমাত্র নাট্যকলা । 

তাং যুগের ইউয়ান চেন লিখিত ইউ ইড চুয়ান? গল্পের ভিত্তিতে 
রচিত চাও লিংশি-র 'শাঙ তিয়াও তিয়ে লুয়ান? 'কুৎসে তসে' রীতির 
নাটকগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । কিন্তু এই রীতিন্ন নাটকে যেহেতু 
সমস্ত গানগুলি একই স্ুর ও তালে গ্গীত হোত, সেহেতুই “ঢু কুঙ 
তিয়াও; রীতির প্রবর্তন ঘটে এবং এখানে বিছিত্ন সুল্প ও তালের 


চীনা সাহিত্যের ইতিহাল ১২৪ 


বিন্টাসে অপেরা নতুন জীবন পাক্স। ওয়াং সুর মতে, “শি ফেও-এক 
রাজত্বকালে ইউয়ান ইউ এবং সানপচুরান প্রথম 'চু কুঙ তিয়াও, ন্যষ্ি 
করেন এবং সমকালীন শিক্ষিতনেরা এর সংগীতে পারঙ্গম ছিলেন ।, 

যে তিনটি মাত্র “চু কুঙ ভিয়়াও” বর্তমানে প্রাপ্তব্য, তার মধো। 
নিথিধায় বলা চলে তু চিয়ে-ইউয়ান-এর 'শিয়েন ছে! শি শিয়্াং শ্রেষ্ট । 
এটিও ইউয়ান চেন-এর 'ইঙ ইউ চুয়ান' অবলম্বনে কিন্তু প্রভেদ এই 
যে মূলের অকম্মাহ বিয্লোগাস্ত সমাপ্রির পরিবর্তে, সাধারণের কাছে 
আকর্ষণীয় করে তুলবার তাগিদে এখানে নায়ক ও নায়িকার বিবাহের 
বারা সমাপ্তি মিলনাস্তিক করে তোলা হয়েছে। তছ্‌পরি কিছু নতুন 
পাত্র-পাত্রীর সংযোজন এবং কাবামাধুর্ষে এটি চীনে বিশেষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করে। 

উক্ত “দান চু" এবং ছুকুঙ তিয়াও? রীতির নৈকট্য ও মিশ্রণের কলে 
সামান্কালেদ্প মধ্যেই “সা চু" বা! উত্তরের নাউক নামীয় নতুন চীন! 
অপেরার প্রবর্তন ঘটে। অবশ্য ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলদের দ্বারা চীন 
অধিকার ও ইউয়়ান বংশের প্রতিষ্ঠায় প্রত্যক্ষ কললাভই উক্ত অপের়ার 
সুত্রপাত ঘটায়। যাধাবর মোঙ্গল জাতি তাং ও ন্ৃঙ যুগের কৃষি 
অর্থনীতিকে কেবল অগ্রাহা করে নি, বিপর্যস্ত করে দেয় । সেই সঙ্গে 
'্ছার! নস্যাৎ করে চীনা সংস্কতিকেও ; আর দক্ষিণ সঙ রাজত্বের 
অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিম্ম করে দেয়।৮ একে চীনা 
ইতিহাসের অন্ধকার যুগই বলা উচিত। জনসাধারণ কেবলমাত্র বিজিতই 
হয়নি, সেই সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার ধারাও গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। 
মোঙ্গল রাজত্বের কুবল! খানের সময় থেকে এই ধ্বংসযজ্ঞ একটি বিশেষ 
রূপ নেয়; চীনা বিদ্ভাবান ব্যক্তিবর্গকৈে কদাচ বারবনিতা বা ভিক্ষুকের 
চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া হোত না এবং এর কারণ, সম্ভবত এভাবেই 
তারা চেয়েছিল কনফুসীয় মতবাদকে বিনষ্ট করতে । এবম্্রকারে 
আপন এঁতিন্থে জীবনযাপনের অধিকারে বঞ্চিত লেখকেরা সংসারবাতরা 
নির্বাহের জন্তে অন্য পথ খু'জলেন; ধারা ছিলেন সংগীতে পারদর্শী, 
ভারা নিতান্ত আমোদ-প্রমোদের জঙ্গে তার ব্যবহার করে অর্থোপার্জনে 
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ব্রতী হলেন। এদিকে মোঙ্গল রাজস্বের বিস্তারের কলে আস্তর্দেশীয় 
যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে" এব: বহিরবাণিজ্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় । 
ফলে জনগণের জীবনযাত্রার আসে আর্থনীতিক স্থাচ্ছন্দ্য এবং তার! 
আমোদ-প্রমোদের দিকে ঝুকে পড়ে। অপেরা গৃহের মালিকেরা 
শিক্ষিত বিদ্ভাবান ব্যক্তিদের এই কাজে ব্যবহার করতে থাকেন এবং 
এন ফলেই জন্ম নেয় উত্তরের নাটক । 

এই নাটকের ক্লীতি-প্রকৃতি বিষয়ে নিম্নোক্ত ব্যাখ্যান কর্তব্য ; 

(ক) মূল পালা । “তাও চু' বা একই মূল সুত্রে গ্রধিত বহু সুরের 
গীতিকবিতা ; এই প্রকার গীতিকবিতার সঙ্গে আছে সুরের নির্দেশ 
ও সংলাপ এবং অভিনয়ের নির্দেশাদি। পালা সম্পূর্ণ হোত চার 
অস্কে। অবশ্য কোন কোন লেখক “চিংসে' নীতি অবলম্বনে রচনাক্ষেত্রে 
প্রচলিত রীতি থেকে মুক্তি খুঁজেছেন। “চিংসে' শবের অর্থ হোল 
ভূমিকা, কিন্তু উত্তরের নাটকে এর অর্থ সংযোজন । এই সংযোজন 
কখনও বা ঘটতো৷ পাত্রপাত্রীর ক্ষেত্রে, কখনও বা একটি পুরে। অঙ্কের । 

(খ) সংলাপ। একালীন পালায় চীনারা! সংলাপের ওপর বিশেষ 
শুরুত্ব দেয়নি। “ইউয়ান যুগের অপেরা সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় 
ওাঙ মৌ-ম্থুন বলেন যে, “অপেরায় যে গায়কেরা গান গাইতেন, তারা 
নিজেরাই সংলাপ রচনা করতেন। একারণেই সম্ভবত এই সংলাপগুলি 
ছিল অঙ্লীল ও অমাঞ্জিত।” অবশ্য একালীন অপেরায় যে ভাল 
সংলাপও ছিল তার প্রমাণ মেলে কুয়ান হান-চিং এর 'তৌ ও ইউয়ান” 
ওয়াও শী-ফু-র 'পশ্চিমের ঘর' ইত্যাদিতে । 

(গ) অভিনয়ের নির্দেশ । একে বলা হোত 'কো?বা নির্দেশ । 
চরিত্রের নামের শেষে এই নির্দেশ লেখা থাকতো ; যেমন, 'কাদতে 
থাক" ঠিক মাতালের মত অভিনয় করতে হবে ইত্যাদি! ৃ 

এতদ্ব্যতীত সাজসজ্জা সম্পর্কেও এখানে নির্দেশাদি প্াকতো। 
কিন্তু উত্তরের নাটকের সধাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হোল গায়ক-অদ্ি- 
নেতৃবৃন্দের সংখ্যাবৃদ্ধি; এতে পাঁচটি পুরুষ গায়ক, দশটি মহিল! 
পায়িকা এবং অন্ঠান্ক কয়েকটি অপ্রধান চহ্রিত্র থাকতো । এভাবে 
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উপস্থাপনার ফলে বিষয়ের ক্ষেত্রে জটিল গল্পের অবভাবণা ও 
নাটকীয়ত। গুণ আরোপিত হয়। অবশ্য কখনও কখনও একটি 
মাত্র গায়কই সমস্ত সীতিনাটকটির গান গাইতেন এবং এর কলে তা 
সবদাই ক্লান্তিকর হয়ে উঠতো! । শেষ দৃশ্যে অন্য গায়কদের বষ্ঠ 
মেলাতে দেওয়া হ্বোত। 

ইউয়ান বংশের পতনের প্রায় তিরিশ বছর পরে ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত চীনা নাটকের আলোচন। গ্রন্থ 'লু কুইয়েই পু' অনুসারে এই 
পর্বে ৪৫৮টি উত্তরের নাটক? লিখিত হয় । এই অপেরাগুলিকে 
হু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, প্রথমত, ১৩৩০-এর পূৰে মৃত লেখকদের 
রচন! এবং দ্বিতীয়ত, সমকালেও ধারা জীবিত ছিলেন তাদের রচনা । 
প্রথমোক্তদের বেশির ভাগই ছিলেন তা তু-র (বর্তমান পিকিং) বাসিন্দা 
আর অন্যেত্া উত্তরাঞ্চলের ; দ্বিতীয় দলের অনেকেই ছিলেন দক্ষিণ 
চীনের, প্রধানত হাংচৌ-এর মানুষ । উত্তরের নাটক *মোঙ্গল বিজয়ীদের 
সঙ্গে দক্ষিণে আসে, অথবা “কু কুইয়েই পুর সংকলক মুখ্যত 
উত্তরাঞ্চলের যে লেখকদের রচনা সংকলন করেন, ত। ইউয়ান যুগের 
শেষাংশে দক্ষিণাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং এরই কঙলাভে স্থষ্ট হয় 
'নান শি' বা দক্ষিণের নাটক । 

নুঙ যুগের সম্রাট হুই তসাঙ-এর সময়কালেই দক্ষিণের নাটকের 
উদ্ভব; তৎকালে অবশ্য কয়েকজন ব্যক্তিমাত্র মণ্চে গল্প বলার স্যার্থে ই 
দাড়িয়ে থাকতো, পরস্পরের সঙ্গে সংবোগবিহীন। নিস্পৃহ এবং 
উদ্দাসীন। দক্ষিণের নাটকের যে তিনটির আ্ছিত্ব বর্তমানে বিষ্ধমান। 
সেঞচলি হোল, 'ছোট হ্ূর্ধ তু" 'চাঙ লিয়ে চুয়াং-ইউয়ান'। এবং 'ছয়ান- 
মেন তসে-তি তস্ুয়ো। লি সেঙ (একজন রাজকর্মচানীর সন্তানের 
ভূলত্রান্তি)। এগুলি কোনক্রমেই উচ্চমানের নয় কিন্ত উত্তরের 
নাটকের সঙ্গে প্রভেদ নি্পয়ে মূল্যবান । প্রথমত, উত্তরের নাটক 
বিভক্ত ছিল অনেক অঙ্কে আর দক্ষিণের ছিল মাঞ্জ একটি অঙ্ক ও 
ভূমিকা! ৷ দ্বিতীয়ত উত্তরের নাটকে একটি অঙ্কের গান মাত্র একজনের 
দ্বারাই সীত হোত, আর দক্ষিপের নাকে সেখানে বাবহত হোত 


১৩২ চীনা পাছিতোর ইতিহাস 


প্রত্যেকটি গানের জন্য একজন গায়ক । তৃতীয্নত উত্তরের নাটকের 
একটি মূল সুরের উপর ভিত্তি করে সমগ্র অক্কে নুরবিষ্ঠাস 
আরোপিত হোত, দেখানে দক্ষিণের নাটকে এবন্প্রকার় কোন নিয়ম 
ছিল ন!। 
যখন উত্ধরের নাটক দক্ষিণে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে, সেকালে 
দক্ষিণের লেখকেরা প্রতিযোগিতার কারণেই নিজেদের নাটক সম্পর্কে 
সচেতন হুন এবং এর রীতি ও বিষয়বন্তর উন্নতিসাধনে প্রয়াস লক্ষ্য 
কর! বায়। কিন্তু এতদ্সত্বেও, ইউয়ান ফুগের সমাপ্তি ও মিও বংশের 
( ১৩৬৮১৬৪৩ ) শ্ৃত্রপাতের পূর্বে কোন সার্থক দক্ষিণের নাটকের শ্থ্টি 
হয়নি । এই নাটকগুলির মধ্যে, 'কুকুর হত্যা” 'সাদা খরগোশ", টাদের 
কাছে প্রার্থনা, 'পিপার গল্প, এবং “চিয়াং চা-র গল্প" সমধিক খ্যাত। এর 
মধ্যে প্রথম তিনটি প্রাচীন প্রচলিত গল্পের ভিত্তিতে রচিত ; চতুর্থটির 
রচয়িতা কাও মিং এবং শেষটির রচয়িত। মিঙ বংশের রাজকুমার 
নিও শিয়েন। এগুলির মধ্যে পিপার গল্পই (পিপা হোল চার তারের 
চীন! বাস্ভযস্ত্র ) সর্বশ্রেষ্ঠ । বিয়াল্লিশটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকটি চাউ 
উ নিয়াং নামীয় এক গ্রামবধূর গল্প। স্বামী ৎসাই এপা-চিয়। গ্রাম 
ছেড়ে সিভিল সাভ্িস পরীক্ষা দেবার জন্তে রাজধানীতে চলে গেলে 
চাউ উ নিয়াং শ্বশুর-শাশুড়ীর সমস্ত ভার নিজের কাধে তুলে নেয়, 
ওদিকে রাজকর্মচারীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর কন্যাকে বিবাহ 
করে সাই তার নিজের স্ত্রীকে ভুলে যায়। এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে 
দেখা দেয় হুভিক্ষ, উ নিয়াং-এক্ প্রয়াস সত্বেও তার শ্বশুর-শাশুড়ীর 
স্বত্যু হয় ; কোনমতে তাদের সৎকার সেরে পিপা বাজিয়ে ভিক্ষে করে 
করে সে শহরে পৌঁছয় এবং খুঁজে পায় তার স্বামীকে, সেখানে স্বামীর 
ভিতীয় স্ত্রীর দয়ায় সে আশ্রয় পায় স্বামীগৃহে। সম্রাট তার ভালবাসা 
ও মর্ধাদাবোধের কথ! জানতে পেরে সাই পো! চিয়াকে গ্রামে ফেরত 
পাঠান এবং অর্থ ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
পিপার গল্পের সরল রচনাশৈলী ও পাত্র-পাত্রীদের আবেগের 
প্রকাশ এর জনপ্রিয়তায় অন্যতম কারণ। নিয়ে ডিনজিশ 


চীন সাহিত্যের ইতিহাস ১৩৫ 


দখ্যক দৃশ্টে, যেখানে উ নিয়াং শহন্স-বাত্রার পূর্বাছ়ে তার শ্বশুরের 
 সমাধিস্থালটি শেষবার পরিদর্শনের জন্যে ধাবে। তা উদ্ধৃত ছোল : 
তান”: 
“কতদিন হোল তিনি নেই, একস্রাত্র হ্বপ্পের কয়েক মুহুর্তে ছাড়া 
আর আমি তাকে দেখতে পাই নি। 
এমনকি যতবার তাকে আমি স্মরণে আনতে চেয়েছি 
কোন ছবি আসেনি আমার মনে । 
যতবার ভার কথ! ভেবেছি, কেবল অবিরল অশ্রুজলের ধারায় 
সিক্ত হয়েছি 
আমি আমার হাদয়ের এই বেদন। কেমন করে প্রকাশ করবে! ? 
দিনের পর দিন অনাহারে কী কষ্ট তিনি পেয়েছেন 
তা আমি কেমন করে বলি, 
তার ভাষাহীন চোখের ৰেদন!-_ . 
কখনো! উজ্জ্গতায়, কথনে। ক্লান্তিতে খু'জেছে তার আপন 
সম্ভতানকে। 
আম কেবল জানাতে পারি ঠার উ্ধখুক চুল 
আর ময়ল! ছেঁড়া কাপড়ের তুর্দশা | 
না, না! ! 
যদি আমি বঙগতে পারতাম কোনও সুস্থ সবল মানুষের কথা, “ 
কিন্ত আমার শ্বশুর তে! থাকতে পারেননি । 
তার আত্মা তো এখন অনেক অনেক দূরে 
এখন আমি এক) কেউ আর আমার ওপরে নির্ভর করবে না। 
আজ শুরু করতে হবে মাইল মাইল পদযাত্রা, 
আমার বড়ো, ভয় করছে। 
এখন শেষবারের মত আমি তার সমাধিক্ষেত্রে যাব, 
কোরান : 
যেদিকেই জামি তাকাই, হঃখের সমুজ | 
' আমায় অশ্রজ্জলের প্লাবন তখন মাটিতে 
বন্য! হয়ে বাসছে।”? 


১৩৪ চীনা সাহিত্যের ইতিহাস 


চুয়ান চির এমত জনপ্রিক্তার কাল দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । কারণ, 
মিও-রাজধানী শীঞই বর্তমান নানকিং থেকে পিকিং-এ স্থানান্তরিত হুর, 
সেখানে তখন উত্তরের নাটকের প্রাধান্ত ও জনপ্রিয়তা । সেইসঙ্গে 
সম্রাটের আনুকূল্যও পেল তারা । অগ্যপক্ষে 'চুয়ান চির অভিনেতার! 
নির্দেশনার অভাবে ক্রমশ দিশেহারা! হতে ধাকলেন এবং অবশেষে 
বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হোল উক্ত নাট্যরীতি। হা'শো বছর পরে, 
শিয়া শিউ-এর রাজত্বকালে ( ১৫২২-১৫৬৬ ) মুখ্যত ওয়েই লিয়াং-ফু'র 
প্রয়াসে “চুয়ান চি' পুনজীঁবিত হয়। যতদূর জান বায়, ওয়েই ছিলেন 
একজন খ্যাতনাম' সুরকার : দশ বছরের অক্লান্ত প্রয়াসে ইনি 'কুন 
শিযাং-এর জন্যে নতুন সুর ও গায়নরীতির প্রবর্তন করেন। এটি 'চুয়ান 
'র গীতগুলির চারপ্রকার গায়কীর অন্যতম | এই সুরের প্রভাৰ 
এতদৃর্প বৃদ্ধি পায় যে কেবলমাত্র 'চুয়ান চি-ই এই রীতিতে গীত হতে 
থাকে তাই নয়, উত্তরের নাটকেও এই সুরের প্রভাব স্পষ্টতর হতে 
থাকে। পরিণামে 'চুয়ান চি' পুনবার স্বীকৃতি পায় । 
লিয়াং ৎসেড-ইয়-র 'ছুয়ান শা? বা 'কাচা কাপড়? থেকে রূপকের 
ব্যবহার লক্ষ্য কর! যায়; “কুন চিয়াংএ লিখিত এটিই শ্রেষ্ঠ চুয়ান 
চি'। কালক্রমে “চুয়ান চি? “কেবলমাত্র এর রুচিশ্ীলতা ও সৌন্দরয- 
বোধই হারালে! না, সেই সঙ্গে আবেগের যথার্থ প্রকাশের ক্ষমতাও 
ব্যাহত হোল।”১০ লেখকেরা এর বহিরঙ্গের চিস্তাতেই মগ্জ হলেন 
এবং সংগীতেও ত৷ প্রয়োগ করতে থাকলেন ; ফলে স্বভাবতই 'চুয়ান 
চি' সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোল। পরে তাং শিয়েন- 
তন (১৫৫০-১৬১৭) 'চুয়ান চি-র' প্রচলিত নিয়ম ভেঙে একে 
অন্ক খাতে প্রবাহিত করেন। ঠার হাতে গড়ে ওঠে নতুন অপের! | 
এরই পরিণামে, আবিষ্ভূতি হন মিঙ যুগের লী ইউ, ইউয়ান তা-চিয়েন, 
প্রযুখেরা এবং চিং যুগের (১৬৪৪-১৯১১ ) সঙ সে, কুং সেঙ-জেম ও 
অন্যান্যের! ; এদের রচিত “ুয়ান চি' অগ্তাবধি জনপ্রিয় । এখানে 
অবশ্যই শেন চিং-এর নামোল্লেখ অনিবার্ষ ; “চুক্ান চির নব্জন্মে এর 
অবদদানও যথেষ্ট । বদিচ এব সামান্ রচনাই বর্তমানে লভ্য। 


চান সাহিতোর ইতিহাল ১৬৫ 


চিং বংশের চিয়েন লুং ( ১৭৩৫-১৭৯৫ )-এর রাজত্বকালে “চুয়ান 
চি' এবং "হুয়া পু? বা বিভিন্ন জেলার স্থানীয় অপেরার সংমিশ্রণ ঘটে । 
দ্বিতীয়টি ছিল সহজবোধ্য, এর সুর ছিল জনপ্রিয় এবং বিষয়াবলী হিজল 
বছরকমের। মুখ্াত হুপেই এবং আনহুয়েই প্রদেশে এর উদ্ভব; শিল্পেন 
ফেউ (১৮৫১-১৮৬১ )-এর কালে তা পিকিং-এ আসে । চে চে- 
কেঙ এই অপেরার প্রৃত উন্নতি সাধন করেন; “পি ুয়াং নামে 
প্রচলিত এই অপেতা যুখ্যত “কুন চিয়াং' এর ভিত্তিতে রচিত। পরে 
এই অপেরা পিকিং-এর কথিত ভাষায় রাপাস্তর পায়, এবং 'এর ছয়াং 
অথবা “চিং শি' বা পিকিং অপেরা নামে পরিচিত হয়। এটিই হোল 
অগ্ঠাবধি প্রচলিত চীন! অপেরার মূল রীতি । 


দুই 


এখানে শ্রীসঙ্গিকভাবে কুয়ান হান-চিং ওয়া শি-ফু এবং তাং 
শিয়েন-ংসু-র জীবন ও রচনাবলী সম্পফিত আলোচন! অবশ্য কর্তব্য। 

কুয়ান জন্মেছিলেন সাধারণ 'এক নিম্নমধাবিতত পরিবারে । তসাঙ 
মৌ-স্ুনের বক্তব্যানুষায়ী, তিনি নিয়মিত অপেরা শুনতে যেতেন আর 
অভিনেত। ও গায়িকার! ছিল তার দিবা-রাতির সঙ্গী ; ফলে সমাজের 
চোখে তিনি কোনক্রমেই সম্মানিত ছিলেন না । কিন্ঠ এ-জীবনচর্ায 
তার আসক্তি ছিল এতই গভীর যে স্বরচিত এক “তাও চুঁ 'পু ফু 
লাও' ( কখনও অতিবৃদ্ধ বোলো ন! )-তে তিনি বলেছেন, “তুমি. যদি 
আমার দাত ভেঙে দাও, আঘাত করে আমার মুখ বেঁকিয়ে দাও, 
আমাকে খোঁড়া করে বা হাত মুচড়ে দাও, তবু তুমি আমার জীবন- 
যাত্রার পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না । যতক্ষণ না নরকের রাজ! ইয়েন 
তার শমন পাঠাচ্ছেন ঈশ্বর এবং শয়তানেরা আমার মুখোমুখি এসে না 
বাড়াচ্ছেন, আমার তিন আত্মাকে নরকে ন৷ নিক্ষেপ করছে, আমার 
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দেষের সাত ভূতের! রৌরবে না নৃত্য করছে। ততক্ষণ আমি এই 
'ধানন্দের জীবন কাটিয়ে বাব ।" কুয়ানের এবন্প্রকার জীবনযাজ! তার 
রনাবলীকে আীবনধর্মী হতে সহায়ত! করেছে ; কারণ নিতান্ত সাধারণ 
মানুষের লক্ষে নিতাকার সাহচর্য তাকে দিয়েছিল বার্থ অভিজ্ঞতা গ্রবং 
লোকমুখে প্রচলিত গল্প ও উপকথাকে উপজীব্য করেই তিনি চিত্রিত 
করতে পেয়েছিলেন ভার বনু নাটক । মোট যাউটিরও বেশী উত্তরের 
নাউক' ভার রচন! এবং তার বিষয়ও বতবিধ । এতদ্ব্যতীত। “তান 
তৌ ছয়ে (শুর সুখোসুখি একা ) নামীয় এতিহাসিক রোমাম্স, "চি 
ফেঙ শেন (বারবনিতার সপক্ষে ) নামীয় সামাজিক নাটক, 'তৌ ও 
ইউয়ান' ( গতভাচারিত তৌ৷ ও) নামীয় পারিবারিক সম্পর্কের দলিল 
প্রভৃতিও তিনি রচনা করেন । বিয়োগাস্ত। মিলনাস্ত, ও বিদ্রপাত্বক 
ক্নচনায় তিনি ছিলেন পারক্ষম । চীনা নাটাকলার অন্ঠতম বিশেষজ্ঞ 
ওয়াং কাউ ওয়ে, মুড এবং ইউয়ান যুগের নাটকের ইতিহাস' গ্রন্থে 
কুয়ান প্রসঙ্গে লেখেন, “হান-চিং তার মহত অপের! রচনায় কদাচ 
পরমুখাপেক্সী ছিলেন না । ঠার চরিত্রের! বিভিন্ন সামাজিক স্তর থেকে 
উঠে আসতো স্বনির্ভরতায় এব" তাদের মুখে তার ভাষাদান ছিল 
একান্ত বাস্তব এবং যথার্থ।” 

কুয়ান-এর মতোই ওয়া শি-ফু ছিলেন তা! তু-র বাসিন্দা এবং 
বয়সে কয়েক বছরের ছোট । বলা হয় যে, তিনি মোট চোদ্দটি উত্তরের 
নাটক' রচনা করেন কিন্তু মাত্র তিপটি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে। 
এগুলির মধ সর্ধাধিক বিখ্যাত “পশ্চিমের ঘর? । এটি ইউয়ান যুগের 
দহাপেক্ষ। বৃহৎ নাউক । এবং এর প্লে আছে এক দৃঢ় নিবন্ধত। । 
অবশ্য 'অনেক চীন! সমালোচকের ধারণা এর সং্গীতগুলি অঙ্লীল ও 
অসহ। কিন্ত অগ্তাবধি এন জনপ্রিয়তা অসামান্য, এর সপক্ষে মতামতের 
অভাব ঘটেনি। শিং বুগের প্রখ্যাত সমালোচক শিং দেঙ-তান একে 
চীন। সাহিতোর় ছটি গ্রস্থের একটি হিসাবে মর্ধাদ! দিয়েছেন । 

তাং শিযপেন-স্থ (১৫৫*-১৬১৭ ) ছিলেন বিদ্বান ব্যক্তি; সমস্ত 
ছীবন নিজের বিস্ভাচ্চায় যাকে সত্য বলে জেনেছেন তাতেই আসক 


চীন বাহিতোর ইতিহাস ১৬৭ 


থেকেছেন; কদাচ আপোস করেন নি পারিপাখিকের নক্ষে। তায় 
কবিতা ও প্রবন্ধের একটি সংকলন বর্তমান; কিন্তু তিনি খ্যাতি পান 
তার 'ইউমিং হলের স্বপ্নগুলি নামীয় চারটি 'চুয়ান চির সংকলনের 
জন্তে।' 'মৌ তান তি (ছোট তাবু) বহুজনের মতে তার শ্রেষ্ট 
নাটক। এ-নাটক প্রকাশকালে প্রচুর বিতর্কের গ্রপাত ঘটে কিন্ত 
তাং ভাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নি এবং পরিমার্জনেও 
অগ্রসর হননি । তাং-এর সময়কার অন্তুতম সমালোচক শেন তে-ফু 
লেখেন যে, «এটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এর.সকীতরীতি নিয়ে 
বিতর্ক শ্ররু হয়। এর জনপ্রিয়তা অবশ্য তংকালেই “পশ্চিমের ঘরে'র 
চেয়েও বেশি ছিল। ছুর্ভাগ্য যে, তাং শিয়েন-ংমু সংগীতে পারদর্শী 
ছিলেন না, এবং ছন্দের সাধায়ণ নিয়মও উপেক্ষ। করেছেন । এতদ্‌- 
সত্ত্বেও তার অসামান্য প্রতিভার কারণে এই অপেরা অভিনীত হতে 
খাকবে যুগে যুগাতরে ।? 
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নির্দেশিকা 

১: অর্থ নতুন ফাবারীতি এবং অপেরার বাঁচনাংশ উভয়ই | এখানে, 
প্রথষটিকে বোঝানে! ছয়েছে। 

২ স্ব: যুগের মহাট ছই ত্হুডের রাজন্বকালের উপাধি । 

৬. ৎসেও বিন-শিও, 'তু শিং ৎল! লী।' খণ্-৫। 

৪ “শান চ' লেখকদের মধ্যে খ্যাত ছিলেন, কুয়ান হান-চিং। পাই পো, 
ওয়াও বক) মা চি-ইউয়ান এবং চা কে-শিউ | 

« “সান চুয়ান' নাটকের ভিভিতে এর রচনা ; এখানে ছুজন অভিনেতা, 
একজন নায়ক ও একজন ভাড় থাকতে! | সং যুগে একে বলা হোত বথাক্রমে 
হলে চু' এবং ইউয়ান পেন' | এখানে প্রয়োজন হোত একল্ন করে অ্ডিনেতা, 
ভা, অপ্রধান চরিত্র, পরিচালক ও মধস্বাপয়িত। | 

৬. 'পিগ্কেন ইয়েল' প্রসঙ্গ পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। 

৭ এগুলি ছোল তুং শিকপা-উউয়ানের পশ্চিমের ঘর, অজাত লেখকের 
“লিউ শি-ইউয়ান,' এবং ওয়াও পে চেন-এর “তিয়েন পো ই শী'। 

৮ মোঙল রাজন্ধে লোকের চার ডাগে বিভক্ত ছিল : প্রথমত মোক্ষল, 
খ্বিতীয় চীনের পশ্চিাঞ্চলের যায, তৃতীয় ভাতার বা উত্তর চীনের তার্ভার- 
শাসিত লোকেরা, এবং চতুর্থত দক্ষিণ চীনের মানুষের] । 

৯ “ভান' জর্থ নায়িকা। 

১৭ লি তিয়াও-ইউয়ান-এয় 'ইউ-চুয়েন চু হয়া" থেকে । 


কনিকা তর ক্ধ গু ও 8 তির ৮ চা তে ও ৬ হও গু 


এক 


বুদ্ধচরিত, বিমলকীতি-নির্দেশ, সুরঙ্গম লৃত্র প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির 
চীনা ভাষায় অনুবাদের কলে চীন। লেখকেরা শজনশীল সাহিত্য 
রচনায় চেতন ও প্রেরণ লাভ করেন। বৌদ্ধমুগের পূর্ববর্তী কালের 
রচন! “সম্রাট স্ু-র জীবনী? নামীয় ছোট গল্পের। যা কেবলমাত্র একটি 
রেখাচিত্রই, সঙ্গে পরবর্তীকালের 'বানর' গল্পটির তুলনায় বিষয়টি স্পষ্টত 
অনুধাবনীয়। কাধত বৌদ্ধসৃত্রগুলির গন্ভ ও কাব্যাংশ সরাসরি গল্প- 
উপন্যাস রচনারীতিকে প্রভাবিত করে। 

প্রসঙ্গত ন্মর্ডব্য যে উত্তর-দক্ষিণ রাজত্কালেই যদিচ বৌদ্ধধর্ম 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তৎসত্বেও বৌদ্ধশ্রমণগণ নিরলস প্রয়াস 
চালাচ্ছিলেন এএ-ধর্নকে বুধা বিস্তৃত করতে এবং প্রবল বাধা-বিপত্বির 
মধ্যেই। এমত কারণে, জনগণের কাছে তার! তুলে ধরেন এর 
সৃত্রঞুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা আর কাহিনী ও গল্পগুলির উপদেশাবলী । 
পূর্ব শীন যুগের (৩১৭-৪১*) জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণ ছয়েই ইউয়ান মুখাত 
এবন্প্রকার প্রচারের নুত্রপাত ঘটান । স্বভাবতই জনসাধারণের 
সামনে প্রচান্রের উদ্দেশ্যে গল্পগুলি ও স্ুত্রগলির উপস্থাপনায় আসে 
মনোহারিত্ব এবং গল্প বলার নতুন রীতি প্রতিষ্া। পায় । “মহৎ বৌদ্ধ, 
শ্রমণদের জীবনী গ্রন্থে হয়েই শিয়াও লেখেন। “যখন বৌদ্ধ শ্রমণেরা 
জন্মাস্তরের কণ্তা বলতেন, জনগণ ভয়ে এবং বেদনায় কুঁকড়ে যেত: 
যখন নরকের দৃশ্ট বর্ণনা করতেন, জনসাধারণ চোখের জলে বুক 
ভাষাতো ; যখন পাধিব ছৃঃখের কারণ ব্যাখ্যাত হোত, তার! 
অনুশোচনা করতে। তাদের সকল অপরাধের জন্যে : বখন গল্পের মূল 
সত্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হোত, শ্রোতার ভবিষ্যতের শান্তির কথা; 
মেনে নিত নিথ্িধায়; তার! ব্যাখ্যা করতেন সুখের, জনগণ ম্বন্তির 
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নিঃশ্বাস ফেলতে : যখন তারা হুঃখের ছবি আকতেন, জনদাধারণ 
চোখের জল সুতো । এনাবেই তারা জনগণকে জর করতেন । 
সকলে নতঙ্গান্ু হয়ে বসতে! এবং অন্ুশোচনায় স্তব্ধ হোত। এবং 
অবশেষে তারা বৌদ্ধ শ্ত্র-উচ্চারশের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠ মেলাতে! 
আর আনন্দে তাদের হাদয় হোত পুর্ণ ।" 

প্রায় সমস্ত বৌদ্ধ শ্রমণই এইভাবে ঙাদের বক্তব্যের উপস্থাপনা 
করতেন । ফললাভে, বৌদ্ধ স্ত্রগুলি সবিশেষ জনপ্রিয়তা লাত করে 
এবং এর বর্পনাধ্মী অংশ, গীতধ্মী কবিতাবঙ্গী ইত্যাদির প্রকাশে 
'পিয়েন ওয়েন” রীতি পুনজাঁবন পায় 1১ 

অবশ্য ঠিক কোন সময়ে পপিয়েন ওয়েন সাহিত্যরীতি হিসাবে 
স্বীকৃতি পার তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন । কুয়ে। শী-র 'কাও লি-শীর 
ভীবনী' অগ্রসায়ে “চীনে ৭১১ থেকে ৭৫৬ পর্যস্ত রাজন্কালের পর 
সম্রাট গুয়েন তন্ু-এর পদচ্যুতি ঘটলে, কাও লি-শী তাকে ছংখ 
স্োলাবার জগ্তে 'পিয়েন' রীতিতে গল্প শোনাতেন।” এমত সাক্ষা 
থেকে ধারণা করা চলবো যে ৭৫৬-এর পূর্বেই “পিয়েন ওয়েন -এর 
প্রচলন ছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাবের পূর্কাল পর্বস্ত এমনকি চীনারাও 
এই ঝীতির বিষয়ে অবহিত হয় নি, যদিচ বনুগ্রন্থে এর উল্লেখ ছিল; 
এবং আশ্চর্য, ষে ছুই শতাব্দীকাল পর্যস্ত যে-নীতি অব্যাহত ছিল তা কি 
করে এমত বিস্কৃতির অন্ধকারে হারিয়ে ঘায়। অবশ্য এর কারণ 
হতে পারে যে, এই স্লীতিপ্ন কোন সাহিত্যিক মূল্য ছিল না । 

১৯০৭ গ্রীষ্টা্খে বখন শ্যার আউরেল স্টেইন কানুস প্রদেশের তান- 
ছয়াং-এর গুহা থেকে প্রাচীন পু'খি, ছবি ও পুরাকীন্ি উদ্ধার করেন, 
ভৎকালেই 'পিয়েন ওয়েন' আবিষ্কৃত হয্স। তিনি উক্ত সামগ্রীর কিছু 
অংশ নিয়ে যান এবং সামান্তকাল পরে জনৈক ফরাসী চীনাবিদ কর্তৃক 
আরে। কিছু অংশ দেশের বাইরে চলে ষায়। ১৯১০ সালে চীন 
সন্কারের় আদেশে অবশিষ্টাংশ পিকিং-এ নিয়ে আসা হয়। এগুলি 
ছিল প্রধানত বৌদ্ধ সৃত্রের অনুলিপি । কিন্তু নান] সুত্র থেকে 
বেশির ভাগই চলে খায় দেশের বাইরে | একাংশ রজিত হয় লগুনের 
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ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, একাংশ প্যারিসের বিবলিওখেক ম্যাশনালে, অন্য 
অংশ টোকিওর মিউজিয়ম আব ক্যালিগ্রাফিতে আর বাকিটা থাকে 
পিকিং লাইব্রেরীতে! অবশেষে লে। চেন-ইউ, চেন ইউয়ান।, এবং 
লিউ ফু প্রমুখ চীনা গবেষকদের দীর্ঘকালীন গবেষণায় ১৯২০- 
মধাভাগে স্থিরনিশ্চিত হওয়া যায় যে উক্ত পাগুলিপিগুলির বর্ণনায় 
তারা “ফো চু? বা বৌদ্ধ সংগীত, এবং "ও ওয়েন? বা বৌদ্ধ সুত্র হিসাবে 
এতদ্দিন ফেগুলিকে নির্দেশ করেন তা কার্যত ছিল পিয়েন ওয়েন? | 
বর্তমানে সামশ্িক গবেষণার কলে এগুলির মধ্যে থেকেই আবিষ্কৃত 
হয়েছে ওয়াং ফান-শী-র কবিতা এবং ওয়েই চুয়াং-এন অসাধারণ দীর্ঘ 
কবিতা 'শিন ফু ইন'। এতদ্বাতীত পাওয়া গেছে, ব্যালাড, 
লোকপ্রিয় বর্ণনাবন্থল কাব্য, এবং সংগীতাবলী এবং চীন! সাহিত্য 
ধারায় সর্বাধিক মূল্যবান 'পিয়েন ওয়েন, রীতিতে লিখিত ছোটগল্পের 
পাঙঙুলিপি। এবং এমত প্রাপ্তি থেকেই প্রমাণিত চীনা ছোটগল্পের 
ক্ষেত্রে বৌদ্ধ স্তরের প্রভাব আর পরবর্তাকালের উপন্থানে এ-ধারার 
প্রভাব খোজ। বাতুলতামাত্র নয় । 

'পিয়েন ওয়েন-এর অর্থ শব্দশান্তসন্মত 'সচিত্র মূল পাঠ' । 'পিয়েন' 
অর্থে এখানে রূপান্তর বোঝান হয়েছে, চাঙ' অর্থাৎ ধারাবাহিক-এর 
ঠিক বিপরীত শব্দ । বখন বৌদ্ধ সুত্রগুলির অপরিৰতিত মূল পাঠকে 
ব্যাখ্যানের প্রয়োজন ঘটে, সেকালে বিভিন্ন প্রকারের চিত্রসংবলিত 
সংস্করণ প্রচলিত হয় ; ছবির ব্যবহারও বাড়তে থাকে একই বিষয়ের 
বিস্তারের কারণে । এগুলিকে 'পিয়েন শিয়েন' ব৷ 'বঙ্ছবর্ণের চিত্রাবলী' 
নামে অভিহিত করা হোত। 

'পিয়েন ওয়েন' একদা কেবলমাত্র বৌদ্ধনৃত্র ব্যাখ্যান ও বৌদ্ধধর্ 
প্রচারের জন্তেই ব্যবন্ধত হোত। এগুলির মধ্যে বর্তমানে লভ্য যবে 
মো চিয়ে চিং পিয়েন ওয়েন' (বিমলকীতি-নির্দেশ স্তর সচিত্র 
পাঠ ), উল্লেখ্য, এর কোন কোন অংশ পরবর্ভাকালের ওপন্যাসিকদের 
এতদূর প্রভাবিত করে যে, 'সব মানুষই পরস্পরের ভাই" 'সোনার 
কমল” এবং 'বানর' প্রভৃতিতে ভাবা “পিয়েন ওয়েন' বীতিতে এক 
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পত.ক্তিতে বর্ণনা করেন কোন নারীর সৌন্দর্য, কোন যুদ্ধ বা কোন 
বিশেষ নিসর্গ-নৃ্ট । কিন্ত সর্বাধিক জনপ্রিয় 'শিয়েন ওয়েন' ছোল “মু 
লিয়েন চিউ মু পিয়েন ওয়েন' [মু লিয়েন €( মৌগল্যাক্সন ) তার 
মাকে উদ্ধার করেন ]। যতদূর জানা যায় এর তিনটি ভিন্ন পাঠ ছিল : 
এগুলি--'তা যু লিয়েন মিং চিয়েন চিউ মু? (মহান মুলিয়েন তার 
মাকে নরক থেকে উদ্ধার করেন ) বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়মে ; “সু 
লিয়েন ইওয়ান "চ' (মু লিয়েন-এর কাহিনী )-_বর্তমানে বিবলিওথেক 
শ্যাশনালে , এবং "মু লিয়েন ঢু যু পিয়েন ওয়েন' (মুলিয়েন তার 
মাকে উদ্ধার করেন ). যা বর্তমান পিকিং লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। 
এখানে সু লিয়েন-এর নরকের অভ্যন্তরে নাম। ও তার মাতাকে 
উদ্ধারের কাহিনী বাণত হয়েছে এবং নরকের কাল্পনিক চিত্র বিষয়ের 
ওপর এটিই চীন। ভাষায় প্রথম লেখ। । 

দীর্ঘকাল ধরে পিয়েন ওয়েন' অপরিবততিত অবস্থায় জনপ্রিক্ ছিল : 
ধর্মীয় বিধয়বন্র প্রকাশে এটিই ছিল একমাত্র সাহিত্যরীতি | ইং হুয়া 
লু' গ্রন্থে তা, যুগের চাও লিন লেখেন, “ওয়েন শু নামে জনৈক 
বৌদ্ধভিক্ষ বৌদ্ধধর্মের প্রচারার্থে বু মানুষকে সমবেত করতেন আর 
তারপর ডাদের কাছে বলে যেতেন অশ্লীল ও কুৎমিততম গল্প। 
সাধারণ লোকেরা এ-গল্প পবম্পরে বঙ্সাবলি করতো! আর বনু অলস 
হীলোক এ-গল্প শোনবার জন্যে তার আশ্রমে ভিড় করতো *" 
বারবনিভারা তার অন্তকরণে গান গাইতো 1” চাও হয়তো “অঙ্গীল 
ও কুত্সিত' বলে কিছুটা অতিরষ্িত করেছেন কিন্ত এ-সতা নিশ্চিত যে 
তার গল্পে বৌদ্ধ ৃত্রগুলির মূল পাঠের বধার্থ অনুসরণ ছিল না! । এবং 
বলা চলে যে উক্ত ভিক্ষুই পরবর্তাকালের 'পিয়েন ওয়েন” রীতির 
জনপ্রিয় গল্পকারদের পূ্সুরী | 

বৌদ্ধসৃত্র বাতিরেকে পরবর্তীকালের “পিয়ন ওয়েন' এর ব্যবহার 
লক্ষিত হয় এঁতিহাসিক গল্প রচনার ক্ষেত্রে । 'শুনংসে চি শিয়াও 
পিয়েন ওয়েন' ( সন্তানতূল্য শুনৎলে ), “লী কুয়ে! শি পিন্নেনওযেন' ( লী 
কুযোয় কাহিনী), এবং 'সিও ফেই পিগ়্েন ওয্েন' (মিড ফেই-এর 
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“গল্প ) এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । অন্যান্য উল্লেখ্যগুলির মধ্যে আছে। “চিউ 
হু পিয়েন ওয়েন' (চিউ হু-র কাহিনী ), এবং “তাই তনু জু সিং চি' 
€ সম্রাট তাই তমুতের অন্য পুগ্গিবীর অভিজ্ঞতা ); যদিচ এর সম্পুণ 
পাঠ বর্তমানে ছুল্প্রাপ্য । শেষোক্ত ছটিতে য়া পেন' বা! গল্প বলার 
সঙ ধুশীয় বিশেষ রীতির ছাপ স্পষ্ট । প্রচলিত “পিয়েনতি ওয়েন'- 
এর কৃত্রিম ও লুললিত বাঞ্জনার মোহ ত্যাগ করে একেবারে কথকতার 
ভাষায় গল্পবলার রীতি এভাবেই প্রবৃতিত হয় । 

অবশ্য “পিয়েন ওয়েন' রীতির জনপ্রিয় গল্পগুলি থেকে হুয়া পেন' 
রীতিতে আসতে চীনা গল্পধারার প্রায় তিনশত বৎসর সময়কাল 
অতিক্রম করতে হয়েছে । চীনে ১০২৩ থেকে ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দ পরন্ত 
অধিষ্ঠিত সুঙ যুগের সম্রাট জন তনুডের কালে গল্প বলা বাবসায়ে 
পরিণত হয় এবং কুয়া পেন” প্রতিষ্ঠা পায়। ৮০৫ থেকে ৯০৭ পর্যন্ত 
তাং রাজত্বের বিশঙ্খলা ; ৯০৭ থেকে ৯৬০ পধন্ত পাচটি রাজবংশের 
উত্থান ও পতন, ইতাদি কারণে হুয়। পেন” সাহিত্যরীতিরূপে 
উদ্ভবকালেই স্বীকৃতি পায় নি। ন্ুউ বংশের অস্থ্যখানের প্রায় ষাট 
বছর পরে দেশ যখন ুশৃঙ্খল, এবং যুদ্ধের তাণ্ুবতা থেকে মুক্ত 
হয়, তৎকালে সমুদ্ধ জনগণের আকাঙ্ক্ষায় 'গল্পবলা” বাব] হিসাবে 
প্রচলিত হয়। 

মেড যুয়ান-লাও এর 'তু চিঙ মেং হুয়া লি'২ ( পুধের রাজধানীর 
স্মৃতি ) অনুসারে, বিভিন্ন প্রকারের গল্প বলতে কথকেরা অভ্যস্ত ছিল; 
এগুলির মধ্যে ছিল এঁতিহাসিক উপন্যাস, রোমাট্টিক গল্প ও হাস্ত- 
রসাত্মক আখ্যান | 'উ লিঙের ঘটনার স্থতি”* নামীয় গ্রন্থে বল। হয়েছে 
যে দক্ষিণ সঙ রাজত্বকালের শেষভাগে তিরাননবইজন কথক ছিল ; 
এদের মধ্যে বাহারজন রোমাঞ্চ ও ছোট গল্পের কথক, তেইশজন 
এঁতিহাসিক কাহিনী এবং সতের়োজন বৌদ্ধগ্প এবং একজন হাস্য 
কৌতুকের গল্পে পারদর্শী ছিঞ ) এর ছার! প্রতীয়মান হুয় যে বুকাল 
আগে থেকে রোমাঞ্চ ও এঁতিহাসিক গল্পের চাহিদা ছিল সর্বাধিক । 
এ গল্পগুলিকে জনপ্রিয় করে তূলবার জন্যে নিতান্ত সরল কথ্যভাষ! 
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বাবার করতে হোত কখকদের । এবং এ কাজের জন্তে সর্ধদা 
তাদের মূল লেখনের ওপর নির্ভর করলে চলতো! না, লোকরজনের 
জন্যে সর্ধদাই নতুন করে পাঙুলিপি তৈরি করতো! ছোত। এই 
পাঠকে কয়! পেন' নামে অভিহিত করা হয়। 


দুই 


সবাপেক্ষা! আশ্চর়ের বিষয় যে তৎকালীন পণ্ডিতের! কদাচ কুয়া! 
পেন'এর উল্লেখ করেন নি। প্রচলিত লোকপ্রিয় গল্প সম্পর্কে এই 
গোঁড়া পাগ্ডতেরা এতই উল্লাসিক ছিলেন যে সমস্ত চীন! গ্রস্থপঞজিক 
মধ্যে মাত্র €মিয়েন তসেং কৃত ইয়ে শি ইউয়ান সু যু, বারোটি 
কথখকদের দ্বারা গন্ধের তালিক! দিয়েছেন, তাও নাটক হিসাকে 
উল্লিখিত । হুয়া পেন' গল্পের কোন তালিকাভূক্তি না থাকায়, চীন! নাট্য 
বিশেষজ্ঞ ওয়াং কুয়ো-ওয়েই, তসিয়েন সেংএর ওপর নির্ভর করে 
ার নাটকের ইতিহাস “শি চু কাও ইউয়ান' (নাটকের উদ্ভব 
প্রসঙ্গে ) গ্রন্থে উক্ত গল্পগুলিকে নাটক হিসাবেই ভুলক্রমে উদ্ধত, 
করেছেন। 

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মিয়া'ও চুয়ান সান উক্ত গল্পগুলিকে উদ্ধার করেন 
এবং 'চিং পন ডং সু শিয়াও শুয়ে' (রাজধানীর জনপ্রয় গল্প ) নামে 
হ'খগ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন ; এর পুধকাল পধন্থ এগুলি সম্পর্কে অবগতির 
কোন উপায় ছিল না। মিয়াও লিখেছেন ঘষে তিনি আরো নটি গল্প 
উদ্ধার করেন যার প্রথমেই “তিং চৌ সান কুয়্াই' ( তি চৌ-এর তিন 
দৈত্য ), অসম্পুর্ণ এবং দ্বিতীয়টি 'শিন চু লিকসাং য়াং ইন' ( শিনের 
রাজ লিয়াং-এর চরিঅহীনত। ) অতিমাত্রায় অল্লীল ও অনুরেখ্য। 
অবশ্থ পরবর্তী সময়ে অন্ক একটি সংগ্রহেৎ উক্ত ছুটি গল্প স্থান পেয়েছে । 
£তিং চৌ-এর তিন দৈতা' ছাড়া বাকি আটটি গজের একটি সংকলণ 
সন্প্রাতি 'নুত যুগের আটটি ভুয়া পেন গঞ্জ? নামে প্রকাশিত হয়েছে । 
এতে আছে ২ 'জেইভ লাহরের' দেবী, 'পশ্চিমের দৈতা', 'একগু কে 


চীনা সাহিতোর ইতিহাল ১৪ 
প্রধানমন্ত্রী; 'ফেঙং ইউ-মেই-এর পুনসিলন” 'পু শী মাও” 'সং কেরানী', 
“বিচারকের অন্তায় বিচার", এবং 'ছুশ্চরিজ শিনের রাজ। লিম্নাং' ।৬ 

উক্ত সংকলনের ছয়! পেন'গুলি যথাথই প্রতিনিধি স্থানীয়। 
অন্যান গল্পগুলির মধো “এক সঙ্স্যাসীর চিঠি' এবং পশ্চিম সরোবরের 
তিন প্যাগোভা' চিং পিঙ শাঙ তাং হুয়া পেন' সংকলনে : “ইয়াং যে 
ওয়েন যখন ইয়েন শান-এ তার পুরোন বন্ধুর সঙ্গে দেখ। করে” এবং 
“শসার চাষী বুড়ো চাং সংকলিত হয়েছে “ইউ শী সিং ইয়েন-এ 
( শিক্ষিত মানুষের গল্প ) : এবং “ওয়ান শিন নিয়াং ও “সুই ইয়। নিয়ে 
সংকলিত হয়েছে “চিং শী তুং ইয়েন-এ (ক্লান্ত মানুষের গল্প ); এগুলি 
সঙ যুগের হুয়া পেন' রূপে ম্মর্ভব্য।৭ সম্ভবত এগুলি সংকলকদের 
দ্বারা পরিমাঞজ্িত ও সম্পাদিত হয়েছিল কিন্তু সময়কালের বিবেচনায় 
কোন বিতর্কের অবকাশ নেই * মিঙ যুগের প্রখ্যাত জনপ্রিয় গল্পের 
বিশেষজ্ঞ ফেঙ মেগু-লুঙ্জ ও একই মত পোষণ করেন । 

এ-গলপ বলা যেহেতু ছিল ব্যবসা, সেহেতুই এর কয়েকটি বিশেষ 
দিক ছিল। গল্প শুর করতেই “যহেতু সবলোক উপস্থিত হতে পারবে 
না, সেহেতু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করানোর জন্যে কথকের। প্রথমে একটি/ 
ছুটি কবিতা আবৃন্তি করতেন এবং/অথব! কোন অন্ঠ সংক্ষিপ্ত ছোটগল্প 
বলতেন । যেমন জেড পাথরের দেবী, গল্পের প্রারস্তে আবৃন্তি কর! 
হোত কবিতা আর “বিচারকের অন্যায় বিচার" গল্পের আরম্তের আগে 
বল। হোত অন্য একটি ক্ষুদ্রতর কাহিনী । এই ক্ষুদ্র কাহিনীগুলি 
কখনো মূঙগ গল্পের সঙ্গে একই চরিত্রের হোত, কখনো বা ভিন্ন 
চরিত্রের ; একে বল। হোত “বিজয়োল্লাসের ভূমিকা? | আধুনিককালের 
প্রখ্যাত চীন! লেখক লু সুনের মতে, যেহেতু এর বেশির ভাগ শ্রোতাই 
ছিল সৈনিক, সেকারণেই এরূপ নামকরণ হয়েছিল । 

' ছয়! পেন'-এর অন্ বৈশিষ্ট্য হোল, এর প্রত্যেক অধ্যায় শেষ হয় 
একটি উত্তেজনাময় মূহুর্তে 'এবং অধ্যায়ের শেষ লাইনে বলা হয়, “যদি 
তুমি জানতে চাও পরে কি ঘটলো; তবে আবার এসো পরবর্তা অধ্যায় 
শোনবার জন্যে” । এটি নি:সন্দেহে ব্যবসায়িক দূরদশিতান |পরিচায়ক । 


চট 
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বিশ্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য কর। যায় এই ছটি বৈশিষ্ট্য পরবর্তজীকালের 
উপগ্যাসে এসেছে, নিতান্তই অর্থহীনভাবে | য়া পেন-এর অঙ্ক 
উল্লেখা দিক হোল, ঘে কোন পাঠকই এর সূল পাঠ পড়ে অনায়াসে 
উপলক্ধি কয়তে পায়েন গল্প বলায় পরিবেশ । যেমন এখানে আছে 
এই রকমের লাইন, “এখন, কেন আমি গল্প-কথক আপনাদের কাছে 
বসন্ত চলে মাবার কৰবিত। মারি করছি 1 অথবা “আজ আমি 
আপনাদের বলি একজন বিদ্বান লোকের কথা, ধিনি লিং-আনে 
এসেছেন পরীক্ষা দেবার জন্যে এবং “আচ্ছ।, কি এর নাম! তার 
পদবী কি” শ্রার কিই বা তার মনাগত বাসনা %” এভাবে কথক 
দর্শকের কাছে গল্পকে মাকধণীয় করে তৃুলতেন। বন্থ চীন। উপন্যাসে 
ফ্লেখক বাবভার করেছেন এই রকমের লাইন: “কেন আমি এই 
উপন্যাস লিখা? ঠিক আছে, কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তার কারণও 
'আমি আপনাদের জানাবো । এ স্বভাবতই ক্বয়ে পানা-এর 
প্রন্ভাবেরই পরিচায়ক । 

সমাট মেন তনুঙ-এর ( ১*৬৮-১৮৫ ) প্রধানমন্ত্রী ওয়াং আন-শি- 
কে আক্রমণ করে লেখ। 'একপুয়ে প্রধানমন্ত্রী' গল্পটি ছাড়া, সুঙ যুগের 
গল্লাগুলি প্রধানত 'রামাটিক গল্প বা তের গল্প । এবং জানা যায় না. 
কেন একাল প্রেমের গলে ভূতের প্রাধান্থ, যদিচ এগুলিই ছিল 
জলপ্রুয়। এতদ্ধাতীভ ছিল ডিটেকটিভ এব, রুহস্য গল্প । 


তিন 


ইউয়ান যুগে (১১৬৯-১৩৬৮) দরের শাটকের প্রচলন ঘটায় গল্প 
বলার বাবসায়ে মন্দা পড়ে । অবশ্টা এর অর্থ এ-নয় ২ একালেই এক 
মৃতু! ঘটে। প্রকৃত প্রস্তাবে, এতিহাসিক গল্পের কখকদের রীতি এতদূর 
সমৃদ্ধি লা করেছিল ষে সিঙ যুগের চীনা উপস্থাস, এমনকি “ভিন 
রাজন্ব', সব মানুষই পরস্পরেন ভাই", এবং 'বানর' পর্যন্ত, উক্ত কথখক- 
দেখ কাহিনীর কাছে সবৈব খলী | সিও যুগের শিয়া! শিন পর্বে (১৫২২- 


চীম পাহিত্যের ইতিহান ১৪৭ 


১৫৬৬) উপন্যাসগ্ুলির প্রতৃত জনপ্রিক্সতার কারণে ছোটগল্পও 
পণ্ডিতদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এবং কথিত গল্পগুলি বা য়া 
পেন'-এর সংকলন প্রকাশিত হয় । সআাট শেন ৎন্্ং ( ১৫৭৩-১৬২৯ ) 
ও শিক়াং তনুং (১৬২১-১৬২৭ )-এর রাজত্বকাজ পর্যস্ত হুয়া পেন' 
এতই জনপ্রিয় ছিল যে এর অনুকরণে বন্ধ লেখা প্রকাশিত হুমম এবং 
এইভাবে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অন্য এক নবযুগের সূচনা! ঘটে । 

সম্ভবত মিও যুগের হয়াং পিয়েনই শ্ুঙ ও মিউ যুগের ছয়! পেন" 
এর সংকলন করেন ; যদিচ জানা বায় না মোট কতগুলি গল্প তিনি 
সংকঙ্গন ও প্রকাশ কয়েন) ১৯১০-এর শেষে জাপানে তার সংকলিত 
পনেরোটি গল্পসংকলন পাওয়া যায় । পরে ১৯১৯-এ গ্রন্থটি চীনে “চিং 
পিউ সাং ভাঙ হয়া পেন' নামে পুনধার প্রকাশিত হয় । পরে ১৯৩৩- 
এ চীনে হুয়াং সংকলিত আরো বারোটি গল্প আবিষ্কৃত হয় 'এবং 
এভাবেই অনুমিত হয় যে তিনি সাতাশটি গল্প প্রকাশ করেছিলেন । 
এই গল্পগুলির কিছু 'অংশ প্রুপদ্দী চীনায় লিখিত এবং বাকি অংশ 
কবিতায় । 

য়া! পেন'-এর শ্রেদ সকলনগুলি হোল: শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের 
প্রতি গল্প” “মানুষকে সতর্ক করার জন্যে গল্প, 'এবং জাগ্রত মানুষের 
প্রতি গল্প'। এই তিনটি একত্রে 'তিন ইয়েন' মামে খ্যাত এবং ওর 
সংকলক ফেড মেউ-লুং । 

ফেঙ-এর জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিয়াংসু 
প্রদেশের উ জেলায় ভার জন্ম এবং মিঙ যুগের শেষ সম্াউ তনু চে 
পের রাজত্বকালে তিনি ছিলেন সৌ নিং জেলার শাসক 1 মিঙ রাজত্বের 
পতনের সংবাদ পেয়ে তিশি আত্মহত্যা করেন। তার রচনা সম্পর্কে 
অবশ্থ কিছু তখোর সন্ধান মেলে। বন্থমুখী প্রতিভা ছিল তার। পি 
ইয়াও চুয়েন, 'শিয়েন লি কুয়ে। চি' এবং অন্থান্য উপন্যাসঞ্চলি তার 
সম্পাদনাক্ প্রকাশিত হয়। তিনি “ছুই বীর' এবং সকলই ভাল' নামে 
ছুটি নাটক রচনা করেন এবং একটি লোকসংগীতের সংকলন তার 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। শান কো নামীয় একটি লোকসংগীত 


১৪৮ চীন। সাছিতোয় ইতিহাস 


সংকলনের ভূমিকায় তিনি লেখেন যে, “আমাদের লিখিত কবিতা ও 
প্রবন্ধে যে ফাকির প্রশ্রয় লোকসংগীতে তা কখনো চোখে পড়বে না, 
এখানে আছে জীবনের সতারূপ 1” তার নিজের কবিতাতেও তিনি 
যথার্থ অর্থে সত্যের প্রতিটা দিতে চেয়েছিলেন, সমালোচকদের 
বিরপতা সত্বেও । অবশ্য তার সর্যাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান মুঙ, 
ইউয়ান এবং মিউ যুগের কথিত গল্পগুলির উদ্ধার ও সম্পাদন] । 'হুয়। 
পেশ' গল্পের ল'কলনের মোট শিনটি খণ্ডের প্রত্যেকটিতে আছে 
চল্লিশটি করে প্রভোক যুগের গল্প । 

মিছ যুগের 'হুয়। পেন গল্প-লেখকদের মধ্যে সবাধিক জনপ্রিয় 
ছিলেন লি' মেঙ-স্ত । তিনিও ফেও মেঙ-লুং-এর মতো বুধ 
প্রতিভাসম্পন্ন ধান্কি, ছিলেন। তিনি কুডিটিরও বেশী অপেরা! এবং 
কখিত1 বিষয়ক গ্রন্থ রচন। করেন। নিজের গল্প প্রসঙ্গে পাই আন 
চিং চি তম কেক' (সুখকর গল্পের প্রথম সংকলন ) গ্রন্থের ভূমিকায় 
লেখেন, “গল্পগুলি প্রধানত গডে উঠেছে এমন ঘটনার ভিদ্বিতে যা 
আমার কাছে মনে হয়েছে অঘটন বা রহস্থাময় কিছু । গলে আমি তার 
বাখ।] দিয়েছি। দগুলর আর্ধক মতা এবং বাকিটা কল্পনা! । এই 
গল্পের রচনারী!৬ ভাল না হলেও প্রচ্ঠাকটিতে আছে নীতি 
উপদেশ । ..” যদি তার মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল নীতি প্রচার তথাপি কয়েকটি 
গঞ্জ নিতান্তই যৌনদুশ বিশেষ । 

মি যুগের শেষভাগে লিখিত প্রায় দু'শো ছোটগল্পের হিসাব 
মেলে। এই গল্পগুলি থেকে পাও ওঘেঙ লাও জেন একটি নির্বাচিত 
সংকলন, 'চিন কু চি কুয়ান' ( জতীঞঙ এব" বর্তমানের অদ্ভুত গল্প ) 
প্রকাশ করেন। এ-সংকলনে মোট চরিশটি গলপ আছে। এর মধ্যে 
উনব্রিশটি 'তিন ইয়েন' থেকে, দশটি ললঙ মেঙ-ওপুর “ছুটি পেই' থেকে 
এবং একটি অন্কত্র থেকে । এভাবে তিনশ' বছর আগের ভূলে বাওয়। 
জনপ্রিয় গল্পগুলির পুনরুদ্ধার ঘটে ১৯২০-এর শেষে। 


চীন সাহিত্যের ইতডিহান ১৪৪ 

নির্দেশিক! 

১ আপাতদৃইিতে এটি বৌদ্ধ দুধের ভিডিতে রচিত, বখা হতর্মা-পুওযীফ, 
জাতক-মেল।, এবং অন্য শৃতগুলি অংশত গল্ভে এবং অংশত পদকে লিখিত | 

২ ১১৪৭-এ লিখিত। 

ও অয়োছশ শতকের শেষে সঙ রাজত্বের পতনের কালে চৌ দি কর্তৃক 
লিখিত। 

৪ চিও যুগে প্রকাশিত 

& “তিং চৌনএর তিন ধৈত্য', 'চিং শি তুং ইক্সেন' গ্রন্থ, “চিয়েন এর রাজ! 
লিয়াংসএর স্বৈয়াচার'। 'শিং শি হেং ইয়েন' গ্রন্থে পাওয়া ঘায়। ছুটিই কেও 
মেও-লং সংকলিত । 

১ ' একই গল্পের ছুটি নাম। 

৭ সাধারণভাবে বল! হয়। অন্য মত অনুযায়ী কউ যুগে মোট সাতাশটি 
“ছয়! পেন? লিখিত হয়। বিদ্ধ এবিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। 


একাছশ অধ্যায় 
এক 


পূর্বেই বল! হয়েছে যে নুঙ যুগে ছোট গল্প ও এতিহাসিক 
গল্পই সর্বাধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল । অবশ্য এঁতিহাসিক গল্পেরই 
চাহিদা ছিল সবাধিক এবং এবন্প্রকার গল্পধায়া থেকেই চীনা 
উপন্য(সের উদ্কব । 'ভুং চিং মে হয়া লু' ( পূধ রাজধানীর স্মৃতি ) 
গ্রন্থে মেঙ ইটয়ান-লাও বলেন যে হো ধসে-চিউ “তিন রাঙ্গত্ধের 
কাছিনী' এবং ইন চান-মেই “পাচ ন্াজন্বের কাহিনী" বলার ক্ষেত্রে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন কয়েন ।১ এদের সঙ্গে মেড আরও পাচজনের নাম 
উল্লেখ করেছেন, ধারা এতিহাসিক গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার 
জঙ্গে নাটকীয়তার আশ্রয় নিভেন। উক্ত কাহিনী ছুটি 'গল্পবলা'র 
ক্ষেতে যথেষ্ট সাফলা পাওয়ায়, কথকদের এমত গল্পের দিকেই আকর্ষণ 
বাড়তে ধাকে। 

সুঙ যুগের “পাচ রাজত্বের কাহিনী, শুঙ৬ যুগের সুয়ান হো কালের 
কাহিনী, এবং "সান তসাডের বৌদ্ধ সুত্র অনুসন্ধানের কাহিনী 
এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ । দশ থণ্ডে সম্পুণ 'পাচ রাজত্বের কাহিনী 
প্রতোক ছাখণ্ডে এক একটি রাজত্বের বর্ণন! ; এর মধ্যে বর্তমানে 
মাত্র আটটি খণ্ড লভ্য। সরকারী এঁতিহাসিক নখিপত্র থেকে এর 
মূল কাহিনী সংগৃহীত হলেও, যুক্ধ-চিত্র, কুশীলবের চরিত্রবিস্যাসে যথেষ্ট- 
পরিমাণ কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই কাহিনীগুলি 
সাহিতামূলো সমৃদ্ধ না হলেও, এঁতিহাসিকভাবে এন মূল্য অনন্থীকার্য। 

কয়েকজন চীন! বিশেষজ্ঞের মতে, প্রাপ্ত চার থণ্ডে সম্পূর্ণ বইটি 
"সঙ যুগের সুয়্ান হো৷ কালের কাহিনী'-র মূল পাঠ নয়। কারণ এখানে 
সরকারী৷ নখিপত্র থেকে তথাগুলি বাথ উদ্ধৃত কর হয়েছে এবং 
লর্ষোপরি গ্রন্থ থেকে বক্তব্য: “এ-কারণেই রাজভক্ত সরকারী 


চীনা বাহিত্যের ইতিহাস ৯৫১ 


কর্মচারীর! ও বিশ্বাসভাজন প্রজাবৃন্দ বেদনাহত হয়েছিল এবং তাদেক 
একমাজ ছঃখ যে তারা বিশ্বাসধাতকের গাজ-মাংস ত্দণ করতে 
পারেনি আর নিদ্রা! দিতে অপারগ হয়েছিল তাদের চামড়া পেতে"-- 
সাদের বিবেচনায় পঞ্ডিত বাক্তিদের দ্বার! রচনারই প্রমাণ । তর্কে 
গিয়ে লান্ভ নেই ; তবে উক্ত বক্তব্য যে সাধারণ কথকদের হতে পায়ে 
না, ত। নিশ্চয় করে বলাও বোধ হয় অসম্ভব । স্বদেশের প্রতি 
আগুগত্য কথকদের পণ্ডিতদের তুলনায় অবশ্যই কম ছিল না! 

চীনা সাহিতোর বিকাশের ক্ষেত্রে এই গল্পের মূলা বিশেষ করে 
“লিম্াং শান পো পধে, যেখানে স্ুঙ চিয়াং ও তার সাঙ্গোপাজদের 
কাহিনী বিবৃত হয়েছে । এবং এই মূল পটভূমি থেকে বিখ্যাত চীনা 
উপন্যাস 'শিউ হু চিয়ান' ( সকল মানুষই পরস্পরের ভাই )-এর জন্ম । 
ইয়াং চি তার তরবারি বিক্রি করছে. সাও কাই রাজধানীতে প্রেরিত 
উপহার সামগ্রী পধিমধো আটক করছে, সঙ চিয়াং হতা। করছে 
ইয়েন পৌশিকে, ইত্যাদি ঘটনাবলী উক্ত গল্পের, এবং পরব্র্তাকালে 
উপগ্াসের বিষয়রূপে স্থান পায়! এবং লক্ষণীয় যে মূল গল্পের এই 
অংশটি কধিত চীন! ভাষায় লিখিত ও সমগ্রের শ্রেষ্ঠ অংশরূপেই 
স্বীকৃত | 

'সান তম্থডের বৌদ্ধ সৃত্র অনুসন্ধানের কাহির্নী' তাং যুগের বিখ্যাত 
চীনা শ্রমণ সান €সাঙ বা ত্রিপিটকেয় জীবন অবলম্বনে লিখিত 
তিন খণ্ডে সতেরোটি অধ্যায়ে এটি সম্পুর্ণ । প্রত্যেক অধ্যায়ের এক 
একটি নাম থাকাকে বহুজনেই গুরুদ্বে বিবেচনা করেন। এবং এটিই 
প্রথম চীনা “চাঙ ছুই শিয়াও শুয়ো' বা পরে বিস্তক্ত উপন্যাস, যা 
কেবলমাত্র বু পর্ষেই বিভক্ত নয়, সেই সঙ্গে প্রত্যেক পরও নামকরণে 
ভূষিত। তত্ুপরি উল্লেখ যে এটিই প্রথম- এবং অন্যতম প্রাথমিক 
প্রথান রোমার্টিক ফ্যানটাসি এবং কল্পনার এশ্বরধবাহী । এবং অবশ্যই 
বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাবেরই ফললাভ। বৌদ্ধ সাহিত্য চীনে পরিচিত 
হবার পূর্বে গল্পগুলি ছিল স্ষেচমাত্র। এ-গলের কাহিনী কেবলমাত্র 
বৌদ্ধ সুত্র থেকেই আসেনি, কচিত হয়েছে জনৈক বৌদ্ধ শ্রামণের চীন 


১৫২ চীনা লাফিতোর ইতিভাঃ 


খেকে ভারতে বাজার ঘটনাকে কেন্দ্র করে । এখানে সান ৎসাঙ-এর 
সঙ্গে চলেছে এক বানর, ঘাকে দেখতে একজন ঘথার্থ বিদ্বান ব্যকির 
মতোই আর তান আছে অন্বাভাবিক দৈব ক্ষমতা, ও কবিতা রচনায় 
পাল্পদশিতা ; স্বতঃই মনে হয় ভারতীয় মহাকাবা রামায়ণের 
*লুমানকে | এটি অবশ্যই নিতান্ত ঘটনাক্রমিক মিল নয় : মনুস্তেতর 
প্রাপীর এম উদার ক্ষমতার কাহিনী চীনাদের এতই প্রভাবিত করে 
থে সুড, ইয়ান এবং মিও যুগে এমত বানরের কাহিনী বহুপ্রকারে 
প্রচলিত ছিল । এবং পরবভাশকালে অন্যতম মহৎ উপন্যাস উ চেঙ- 
এন-একস (১৫০৫-১৫৮০) "শি ইট চি' (বানর) উক্ত পারারই 
কললাভ । 

ইউয়ান যুগে সম্ভবত কথকদের বাজারে মন্দ! পড়তে আরম্ভ হয়; 
নবউদ্টাবিত উদ্তয়ের নাউকের প্রতিপক্ষ হিসাবে এর টিকে থাকা 
ক্রমশ দায় ভয়ে ওঠে । ইউয়ান যুগের চি চি পরে (১৩১১-১৩২৩ ) 
পনের থণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচটি এতিহা সিক গল্পের বিন্যস্ত রূপ 
'চুয়ান শিয়া' পিং হুয়। উ চু (কথকদের পীচটি গল্প )। এই গল্পগুলি 
হোল. 'চৌ-এর বিরুদ্ধে রাজা টউ-র অভিযান, “লো ই-র চি 
আক্রমণ, "শনের প্রথম সম্রাটের জীবনী, 'জেনারেল হান শিনের 
ফাসি, এবং 'তিন রাজদ্বের কাহিনী'। সাধারণভাবে এই গল্পগুলি 
অতান্ধ স্কুল; কিন্তু প্রথম ছুটি গল্পে এতিহাসিক ঘটনার সূত্র থাকলেও 
মুখাত কল্পনার বিস্তার, দেবদেবীর যোগাযোগ ও এপী শক্তির প্রভাব 
বিশেষ । অন্ক তিনটি গলে এতিহাসিক ঘটনারই প্রাধান্য, যদিচ 
অজ্ঞাত ধেখকদের উপকথা ও ঘটনাকে অতিরঞ্জনের প্রয়াস লক্ষিত। 

উক্ত গল্পগুলির মধো, উপন্যাসকে প্রন্ভাবিত করার ব্যাপানে 
“তিন রাজদ্ধের কাহিনীর অবদালই মুখ্য । কাধত, লো! কুয়ান-চাঙ 
এ "দান কুয়ে। চি ইয়েন ই' (ভিন রাজস্ব) উপন্যাস উক্তের 
ভিত্তিতেই খত এবং উল্লেখ্য যে' ন্ধবলাব' যুব শেষতম 


অবদান উক্ত জনপ্রিয় গল্পটিই। চুং ৎসে-চেঙ-এর লু কুয়ে পু: এবং 
টু চয়েন-এর “তাই হো চেঙ ইন পু" অঙ্গুযায়ী, উক্ত গল্পের ভিত্তিতে 
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দণ্পটিরও বেশি উত্তরের নাটক লিখিত হয়। যতদূর জান! বায় ইউয়ান 
যুগে প্রকাশিত এই গপ্ের অন্য কয়েকটি পূর্বেকায় লিখন ছিল; অবশ্য 
অন্ভাবধি একটিরও উদ্ধার সম্ভব হয়নি। অবশ্য 'চুয়ান শিল্পাং পিং 
হুয়া উ চুঙাঁএ প্রাপ্ত লিখনটিও নিয়ন্তরের এবং স্থুল রীতির; 
ব্বভাবতই ধরে নেওয়া যায় যে পূর্বেকার লিখন উচ্চস্তয়ের 
ছিল ন।। 


ছুই 


মিঙ যুগে, বিশেষ করে সম্রাট শী ংস্থঙ ( ১৫১২-১৫৬৬ )-এর 
রাজত্বকাল থেকে সম্রাট সেন তন্ুঙ (১৫৯৩ )-এর রাজত্বকালের 
কুড়ি বংসরের সময়কাল পর্যন্ত চীনা সাহিতো উপন্যাসের স্বর্ণযুগ । স্থূল 
রীতির 'পিয়েন ইয়েন? এবং “হুয়া পেন'থেকেই ঘদিচ এর উদ্ভব, তত্রাচ 
আপন পথ নির্মাণে উপন্যাসের অগ্রগতি সামান্তকালের মধ্যেই ঢৃষ্ট। 
চারটি মহৎ উপভোগা উপন্যাস? “তিন রাজত্ব", বানর" 'প্রতোক মানুষই 
পরস্পরের ভাই” এবং "সোনার কমল” এই কালেই লিখিত। 
একমাত্র "তিন রাজত্ব ছাড়া বাকি সব কটিই মিঙ যুগের শেষাংশের 
সাত বছরের মধ্যে লিখিত। এই গৌরবাস্থিত যুগের তুলনা করা 
চলে চীন! দর্শলের চুড়ান্ উন্নতির বসস্ত-বধার এবং যুধ্যম!ন রাজ্যের 
কালের সঙ্গে । 

সমকালীন জাগতিক ঘটনাবলীর এক আশ্চর্য যোগাযোগে চীনের 
সাহিত্যক্ষেত্রে, সাহিত্যিক প্রতিভার 'এমত সমন্বয়ে স্ব্ণযুগের শৃত্রপাত 
ঘটে। স্থিতিশীল এবং সমৃদ্ধির এই কালে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিপুল 
প্রসার ঘটে এবং সেই সঙ্গে উন্নত হয় মুদ্রপশিক্প। কিন্তু সর্বাধিক 
উল্লেখ্য. একালীন চিন্তাবিদদের সমগ্র সাহিত্য বিষয়ে নতুন চিন্তা! 
বিশেষ কবে উপন্যংস এবং নাউক সম্পর্কে 

ওয়া ওয়াউ-মিড (১৪৭২-১৫২৮ )এর দর্শনের ভিতিতেই 
প্রধানত গড়ে ওঠে এই নতুন চিন্তা; ওয়া্-ই একদণ লেখেন যে, 
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“মামুষের মনই চিন্তার প্রধান বাহক । বদি কোন সান্ুষ অনুন্ভব 
করেন যে তার পঠিত বিষয়টির বক্তব্য ঠিক নয়) এমনকি তা কন- 
ফুসিয়াসের লিখিত হলেও, তবে নিশ্চক্সই তিনি তাকে কদাচ সতা 
হিসাবে গ্রহণ করবেন না।" স্বাধীন বিচারের প্রতি এই গুরু 
আরোপ ধীরে ধীয়ে গৃহীত হয় এবং প্রসার লাভ করে: ভার ছাত্র 
লী চো-উ (১৫১৭ ১৬০২] এবং ইটয়ান চুঙ-লাঙ এ তত্বকে প্রয়োগ 
করলেন সাঠি:৯) লী কেবলমাত্র উপন্যাস, নাটক, এবং লোক- 
কথার ওপরেই গুরু আলোপ করলেন ন|, সেই সঙ্গে প্রচলিত 
ম্ধার -য. ধ্ুপর্দী, এতিহাসিক রচনা, কবিতা এবং প্রবন্ধহ সাহিতা ; 
আর নাউক ও উপন্যাস নিতান্তই 'তুচ্ছ রচনা", নম্তাৎ করলেন । 
লী লিখেছেন, *সার্থক কবিতা শুধুমাত্র প্রাচীনকালের লেখার মধো 
আবদ্ধ লয়, যমন কেধলমাজ্জ শিন যুগের পুবে লিখিত প্রবন্ধ গুলিই 
নয় “হ্রাচ । ছয় বংশের রাজত্বকালের কাবাময় গছ, তাড-যুগের 
নতুন ঝীতি'র কবিতা ও ছোট গল্প, টততরের নাউক এবং 'পশ্চিমের 
ঘর' ও 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই,  এ-সমস্ত সকল কালের 
ত্র? সাহিতাকম। "কান বিশেষ কালে লিখিত বলেই তা মৃলাবান 
সার্চিতা, এমত বিচার কোনক্রমেই যখাথ নয় "৩ 
লীর প্রভাবেই, ইউয়ান চুঙ-লীও বলতে পেরেছিলেন যে তার 
কাজের একমান্ত লোকশ্ীতিগুলিই সার্থক রচনা এবং পরবর্তাকালেও 
এঝ মূলা স্বীকৃত হবে। একালে শিন ও হান বুগের গ্ভরীতির 
অনুকরণ প্রচলিত ছিল। স্বভাবতই ইউয়ান-এর চিন্ত্রাধার! বিগ্ভাবান 
বাক্তিদের আকৃষ্ট করে , তার ছই ভাই. ইউয়ান চু-তাও এবং ইউয়ান 
স্ুং-তাও আর চিয়াং চিন-চি, তাও ওয়ান-লিন, ভ্য়াং হয়েই, ও ফেও 
মেং-হুং প্রমুখের এগিয়ে এলেন! লী চো-উ নিজেই লিখলেন 'দকল 
সাম্মুষই পরস্পরের ভাই' গ্রন্থের ভূমিকা আর “সোনার কমল'-এর 
পাগুলিপি পড়ে ইউয়ান প্রশংসা করায় তা প্রকাশের পূবেই খ্যাতি 
পায়, কাধত, লী, ইউয়ান এবং সমকালীন সমধ্ষী বি্াবানদের 
প্রস্থাসেই আবে চীন! সাহিত্োর ভ্বর্ণধুগ । 
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ক. এঁতিহালিক উপভ্ঞাস £$ তিন রাজত্ব 

লো কুয়ান-চুং চীনা সাহিতোর অগ্যতম গুরুত্বপূর্ণ গপগস্মাসিক । তার 
রচনাবলী মধ্যে আছে, 'তিন রাজত্ব', ই এবং ভাঙ যুগের ক্লোমান্স", 
এবং 'সরসেরের বিদ্রোহ দমন? । এতদ্বাতীত তিনি লিখেছিলেন 
একটি অপেরা, “ড্রাগন ও বাঘের মুখোমুখি' । চীনাভাষায় 'জীবনী 
সাহিতোর অভাবের দরুন, চিয় চু-সিং-এর লেখার ওপর নির্ভর করেই 
তাকে জানতে হয়।৪ “লে। কুয়ান চুং ছিলেন তাই-ইউয়ানের 
অধিৰামী ( সানশি প্রদেশ ) '-লজ্জাও একাকীর ছিল তার স্বভাবে। 
তার অপেরা ছিল প্রাণময় কাব্য আর আলোর সস্ভারে পূর্ণ । যদিচ 
তার আর শ্রামার বয়সের মধো ব্যবধান ছিল অনেক ( চিয়। ছিলেন 
লে।-এর চেয়ে অনেক ছোট ). তথাপি আমাদের ছিল অন্তুরঙ্গতা | 
সঙ্কটকালীন সময়ের দরুন আমরা হুজনেই ভেসে পড়েছিলাম । প্রান 
যাট বছর আগে ১৩৬৭-:ত তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এবং এর 
পর তার সমস্ত খবরই আমার অজানা ।” সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি 
পুরোন গ্রন্থের মলাট থেকে এ বিষয়ে কিনতু তথা মিলেছে । চিয়া 
ছিলেন লো-র অন্তরঙ্গ আর তার বই চিয়া এবং অন্য কয়েকজন নাট্যকার 
সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছিল । জান! গেছে. ইউয়ান যুগের (শেষ সময় 
থেকে মিও রাজন্বের প্রাথমিককাল পধস্ত লো জীব৩ ছিলেন। 

'তিন রাজন'-এর গ্ুমিকায় হয়” ই-ংসে লেখেন, “পুব যুগের 
লেখকেরা প্রধানত গল্প লিখতেন সরকারী তথামুলারে আর “সঞ্চলি 
ছিল কখকদেরই জন্যে । এই গল্পগুলির অনেক পড্কিই ছিল অঙ্গীল 
এবং সত্যের অপলাপ । লো কুয়ান চু-লিখিত বর্তমান উপন্য/স হান 
যুগের সম্রাট শিং-এর রান্গন্বকালের চুংপিং ( ১৮৭ খ্রাঃ)-এর প্রধম 
বংদর থেকে শুরু করে শিন যুগের সম্রাট উ-র রাজনকালের তাই কান্ড 
(২৮০ শ্রী: )-এর প্রথম বৎসরকালের ইতিহাস: এপ্রস্থের মূল সুত্র 
চেন শাও লিখিত 'তিন রাজত্বের নধিপত্র' । "লেখক এপ্রস্থের নায়কগণ 
করেছেন “তিন রাজন্ব' । এর ভাষা জনগণবোধা কিন্ধ কোথাও সরূলী- 
করণের স্বার্থে মান নিচু হয়নি । তহপরি বাস্তব ঘটনাই এর ভিত্তি । 


১৫% চীনা! লাফিত্তোর ইতিহাস 


ইতিহাস থকে তিনি কদাচ বিচ্যুত হননি । লেখক সর্ধদা! পাঠককে 
যেন ইতিহাসের লক্ষে পরিচয় খটিয়ে দিতে চেয়েছেন। উপন্টাস 
রচনার সাহিতা-রীতি প্রয়োগের কালে তিনি সর্বদাই স্মরণ রেখেছেন 
'কবিত'-গ্রন্থের লোক সঙ্গীতের কথা ।” 

টক বকুবোর সঙ্গে লো কুয়ান-চু-এর বস্তবোর কোন প্রভেদ 
নেই । "ল1-ই চীনা সাহিতোর প্রথম ওপন্যাসিক যিনি সাধারণ 
পাঠকেয় ওপরে ঈপশ্যাসের প্রভাৰ বিষয়ে সচেতন হন এবং এ-কারণেই 
উপন্যাস রচনায় তিনি বায় করেছেন সমগ্র জীবনের পরিশ্রম । পূবোক্ত 
উপন্যানগুলি ছাড়াও, কধিত আছে, তিনি রচন! করেছিলেন 'সতেরোটি 
রাজনের 'রামান্স' নামীয় শ্রবুহৎ উপন্যাস | যদি সভা হয় এ-ঘটন। 
তার বিরাট আাকাভক্ষ। ও অপরিসীম আত্মবিশ্বাসেরই পরিচায়ক | তান 
সমস্ত চপন্যাসই ( সম্ভবত একমাত্র "তিন রাজ ছাড়া ) অগ্যের দ্বারা 
সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয় এবং সেকারণেই এর মূল পাঠ সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া যায়ন। চিংযুগের মাও তস্বং-কাং কর্ডক সম্পাদনায় 
উার গ্রন্থগুলিতে মুখাত, (১) এঁতিহাসিক সতাকে যথাযথ প্রকাশের 
জন্যে পরিবর্তন, (১) প্রততাক অধায়ের নামকরণের পরিবর্তন, (৩) 
কবিতাঞ্চলর সম্পাদনা ও কোন চরিত্র বিষয়ে বঢ় বা অপ্রিয় উক্তির 
পরিবর্তে .কামল বাকা ব্যবহার, এবং (৮) ছন্দের ওপরে অধিক গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয় । 

কধকদের "৬ন রাজস্থের কাহিনী'র তুলনায় লো-র "তিন রাজন্ব' 
চরত্রচত্রণে সার্থক । এই উপন্যাসের বনু চরিত্র পরবতীকালে 'মিথ-এ 
পবিণত হয় এবং উক্তের গুণাবলী ও বাক্তিত্বসম্পন্প ব্যক্তিদের 
নামকরণও এই গ্রন্থের চরিত্রের নামে হতে থাকে । লো-এর কাহিনী 
চিত্রণ ও বিশ্কাস অবশ্ট একান্ত ইতিহাসনিভর । সরকারীম্ৃত্রে প্রাপ্ত 
তথাকেই তিনি বাবহাক করেছিলেন এবং কবিতা, বক্তবা ইত্যাদিও 
উক্ত নধি থেকেই বাবার করেছেন । মূল কাহিনীতে ( কখকদের সুত্রে 
প্রাপ্ত ) আছে এক অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাস, যেখানে বলা! হয়েছে যে হান 
শিন, পেং ইউয়ে, এবং ইন পু নামীয় তিন সেনাপতি হান বাশের রাজ 


চীনা বাহিত ইতিহাস ১৫৭ 


প্রস্ধিটায় সহায়তা করেন এবং পরে উক্ত বংশেরই সগ্রাট হান কাও 
নথ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন; এরপর লোকেরা যখন এমত 
অন্যায়ের জন্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে; তখন ঈশ্বর বিষয়টি সম্পর্কে 
জেমা-শুঙ-শিয়ড-এর কাছে পরামশ চান ; জেম। পরামর্শ দেন যে উল্ত 
তিন সেনাপর্িকে পুনরুজ্ভীবন দান এবং ওসাও, লিউ পেই ও সুন 
চুয়ান হিসাবে পরবতী জন্মে চীনকে ভিনভাগে ভাগ করে প্রত্েক 
ভাগের কর্তৃত্ব দান কর! হোক, আর হান কাও তনু যেন পরজন্মে যেন 
সমাট শিয়েন হন। ঈশ্বর এ-পরামনে এতই সম্থই হন যে তিনি সঙ্গে 
সঙ্গেই আশীবাদ করেন যে, তিন ভাগে (বভক্ত হিসাবে থাক।র পর 
আবার চীন যখন পুনমিলি৬ হবে তখন যেন জেমাই সম্রাট হিসাবে 
তার কর্ভন্বভার পান। লো একে বন করেন নিমমভাবে একান্ত 
বাস্তবতার কারণেই । 

কিন্ত [নতাস্ত এতিহামিক ঘটনার ওপর [নিভরশীল হবার ফলে 
লো-র উপন্যাসে অন্থা সমস্থ দেখা দিয়েছে । প্রথমত, একান্তভাবে 
ঘটনার অনুসরণে তার বণন।ধমিতা যথেষ্ট কুঞ্জ হয়েছে। এবং চরিত্র 
চিত্রণেও এসেছে আড়ষ্টত। ; [দিতীয়ত, সরকারী তথ্য থেকে যথেষ্ট 
উদ্ধাত ব্যবহারের ফলে তার ওঁপশ্যা সক ক্ষমত। বছলাংশে ক্ষুপ্র হয়েছে । 
স্বভাবতই এর ফলে, তার উপন্ঠাসে কখনও ধ্রুপদী, কখনও ব1 কথ্য- 
রীতির ব্যবহার, যা! বলাংশে গুরুচগুলী। অবশ্য, তিনি সঙ্গানেও 
এরীতি প্রয়োগ করে থাকতে পারেন, কারণ, যাতে না সমকালীন 
বিদত্জনের। তার রচনায় 'অঙ্লীলতা' খুজে পান। 

“তিন রাজত্ব চীনের তিরানববই বৎসরের সমগ্র কালকে বিবৃত 
করেছে । ১৮৭ গ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে শিন যুগের প্রাথমিককাল পথন্ত 
এই ইতিকথার বিস্তৃতি। এখানে বধিত হয়েছে কেমন করে লিউ 
সেই, ৎসাও সাও; এবং মুন চুয়ান ক্ষমতায় আসেন হান ঘুগের সম্রাট 
লিড-এর কালে, যখন দেশময় চলেছে প্রাকৃতিক বিপধয়, কুশাসন এবং 
নৈরাজ্য । আর উ-র শাসক স্থুন হাউ যদিচ ২৬৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই 
সামান্ত জার়গীরদার়ে পরিণত হয়েছেন, তখাপি ২৮০ খ্রীষ্টাব পর্যস্ত 


১৪৮ চীলা লাহিতোর ইতিহাস 


হরাজো দ্বায়তশাসন আগ্রা ম্নেখেছিলেন ; উপন্ঠাসের গজাগ্ছি 
এখানেই । এবং চীনা পাঠকের কাছে সবধাধিক উল্লেখা হোল যে 
'তিন রাজন কাত শেষ হয়েছে সান কুয়ান সৈন্যদের হাতে তার মৃত্যুর 
ভাবাবকিত পরেই এবং এ মমন্তই ১৯০ গ্রীষ্টান্দে তিন রাজন প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই । আর এ-অর্থে “তিন রাজন্ব' নামকরণও 
হথার্থ নয়। কিন্তু এতদ্সবেও এ-গ্রন্ব লো-র গুপন্যামিক ক্ষমতার 
সমস্থ পরিচয় বহপণ করছে । 


খ রোমাঞ্চকর উপন্যাস £ সকল মানুষই পরস্পরের ভাই 

টত্তর সু রাজছকালের শেষাংশে কথকদের “সকল মাম্বষই 
পরস্পরের ভাই' নামীয় জনপ্রিয় কাহিনীর মূল পাঠের সন্ধান মেলে ; 
এর নায়ক স্তঙ চিয়াং এবং তার পয়ত্রিশ জন ডাকাত সঙ্গীর গল্প। 
কু সেঙ-ই নামীয় সমকালের জনৈক শিল্পী ও পণ্ডিত এদের প্রতি 
সশ্রন্ধ চিন্তে .লখেন, *ম্থুঙ চিয়া বিষয়ে বন্ড প্রচলিত কাহিনীর প্রতি 
কদাচ আক হয়নি বিদ্াবানের। , কিন্তুলী স্রঙ এদের যেভাবে চিত্রিত 
করেন তা স্বভাবতই আমাদের দষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায় । আমার 
কৈল্শারে একারণেই আমি সঙ চিয়া, ও তার মন্ুচরদের প্রতি সশ্রন্ধ 
&য়ে উঠি । বনঠমানেও তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনিবার্ধ 1” 
বন্ধ কারণ হিসাবে এসবই বাহা, খিতান ও তারারদের আক্রমণে সুঙ 
রাজদ্বের অস্থিমকাল ঘনিয়ে এসেছিল, এবং সকলেই সুঙ চিয়াং-এর 
মতো! কোন একজনের আশা করছিলন, যান বহিঃশক্রর আক্রমণ 
থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারেন । কুঙ শেঙ-ইউ-র 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'তে, 
চৌ মি লেখেন, “সঙ চিয়্াং এবং তার লোকের ছিল ডাকাত । তবে 
কেন শেঙ-ইউ তাদের সম্পর্কে শ্রজাঞ্জলি জ্ঞাপন কয়েন? তা শী কুঙ 
( জেমা শিক্লেন) শিয়ে ( বীনন নাইট ) সম্পর্কে এবং উচ্চৃষ্খলদের প্রশ্র 
দেবায় জনকে নিদ্দিতও হয়েছেন, কিন্তু তথাপি তিনিই প্রথম লেখক, 
বিনি তাক 'লিয়ে চুয়ান' ( প্রখ্যাত সেনাপতি ও মন্ত্রীদের জীবনী) গ্রন্থে 
চেন শেন এবং উ কুম্নাং-এক নাম যুক্ত কয়েন এবং সেই সঙক্ষে প্রাক্তন 


চীনা সাহিত্যের ইতিহান ১৫৯ 


স্াট শিল্পাং ইউ-র জীবনী । এর বারণ অবশ্যই জটিল এবং সহজেই 
অন্রমেয় । এবং বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই অবগত যে এ'র। কি ছিলেন 1? 
চেন সেন, উ কুয়াং এবং শিয়াংউ, সকলেই ছিলেন শিন রাজবংশের 
বিরুদ্ধে বিঞ্রো্ী। খদিচ একদা শিয়াং-উ ছিলেন দেশের লধাধিক 
ক্ষমতাশালী তথাপি এদের শেষ পধন্জ পরাজয় ঘটে । কথিত আছে 
যে জেম। শীয়েন অতীতে যা করেছিলেন, তাই করতে চেয়েছিলেন 
কুঙ -শঙ-ইউ . চৌ-মি-র বক্তবো প্রাক্তন সম্্রাটগণ যা ছিলেন তার 
সঙ্গে সুঙ-চিয়াং ও ভার অন্নচরদের “কান প্রভেদ থাকতো। না, যদি 
তারা জয়ী হতে পারতেন ৷ অবশ্ট চৌ মি যখন এবিষয়ে চলখেন, 
তখন ম্র€ রাজত্বের পতন আসক্স, এবং সম্ভবত তার ধারণ! ছিল যে 
বৈদেশিক আক্রমণ শেষ পধন্ত প্রতিহত হবে। এট! অবশ্যই কোন 
সরাসরি বক্তবা নয় , আর যখন মোঙ্গলের অপ্রতিহত যাত্রায় দশ 
পদানত হয়, তখন বিদ্রোহের কোন কল্পনাও ছিল অসম্ভব । 

জনপ্রিয় সুঙ চিয়াং-এর যূল গল্পটি গৃহীত হয়েছে সঙ যুগের 
ইতিহাসের 'সম্ভাট হুই তনু ও 'হৌ মুঙ-এর জীবনী' নামক অধ্যায় 
থেকে । কাহিনীটি নিয্পপ্রকার : 

“দক্ষিণ ুয়াই নদীর তীরবর্তী এলাক থেকে স্ুঙ্জ চিয়াং-এর 
দলপতিত্বে একদল ডাকাত কুয়্াই ইয়াং-এর সেনাদলকে আক্রমণ 
করে। এদের দমন করবার জন্যে সেনাদল প্রেরিত হয় কিন্তু তারা 
রাজধানীর পুরে ও ইয়্াংসী নদীর উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং 
হয়াইচৌ-এ প্রবেশ করে । রাজাপাল চাঙ শু-ইয়েকে তখন আদেশ 
দেওয়া হয় ওদের আত্মসমপণে বাধ্য করতে |” 

হো মুং সআ্ঞাটের শ্মারকলিপিতে লেখেন যে, “মুড চিয্লাং এবং 
পঁয়ত্রিশটি অঙ্ক ডাকাতের নেতারা চি এবং উই এলাকায় যথেচ্ছ 
কার্ধক্রম চালিয়ে বায় এবং শত শত সরকারী সেনার! তাদের কিছুমাজ্জ 
প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি। এর দ্বারাই প্রমাণিত যে সঙ চিয়াং 
প্রতিভাবান -.কেন তবে তাকে ক্ষমা কর! এবং ফা ল!-র লড়াইয়ে 
প্রেরণ করা হবে না তার আপন অপরাধের দ্বালনের জঞ্টে 
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উক্ত কাহিনী থেকেই প্রমাণিত যে কেন মত যুগের শুয়ান হো 
কালের গল্পে, সঙ চিয়াং আত্মসমর্পণের জন্যে চাঙ নু-ইয়ে কর্তৃক 
অন্বরুদ্ধ ছন এবং প্লে তিনি এবং তার অন্রচরের কাঙ লা-র বিস্রোহছ 
দমন করেন ও সেখানকার সামরিক শাসনকর্ভারূপে নিধুক হন । 

অবশ্য এমত উৎস থেকে কেমন করে রচিত হয় 'দকল মানুষই 
পরষ্পয়ের ভাই' নামীয় উপন্যাস, তা অগ্ঠাবধি অজ্ঞাত ; এেপ্রন্থের 
প্রথম পাঠের কোন সন্ধান মেল নি। বন্ধ চীন! বিদ্বজ্জনের ধারণায় 
এগ্রস্থের লেখক শী নাই-আন এবং পরে গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন লো! 
কুয়ান-চং। অন্যাপক্ষে চিঙ যুগের প্রখ্যাত সমালোচক চিন শেঙ-তান- 
এর ভাম্যান্রযায়ী, এর প্রথম সপ্তরূটি অধায় লেখেন শী নাই-আন এবং 
শেষ ব্রিশটি অধায় লে। কুয়ান-চু-এর রচন: । চিন অবশ্য শেষ ত্রিশটি 
অধায় বাদ দিয়েই গ্রস্থটির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন । তার মতে 
এটিই মূল পাঠ । এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিতর্কের মধো যাওয়। নিরর্থক । 
তবে শী নাই-আন-ই যে এর আদি রচয়িতা এবিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । 

সম্ভবঙ এই উপগ্যাসটি 'মুঙ যুগের শুয়ান হো। কালের গল্পের মতই 
কথা চীনা ভাষায় লিখিত হয়েছিল। এ-উপন্যাসের মূল কাঠামো 
সম্ভবত ছিল ব্মানের প্রাপু সংস্করণের মাতোই, ভবে সম্পাদনার কালে 
বর্ণনায় ও চত্রিত্রবিগ্াসের বিস্তার ঘটেছে । সকল মানুষই পরস্পরের 
ভাষ্ট? উপশ্যাসটি কথা চীনাভাষায় লিখিত প্রথম মহান উপন্যাল। 

বিগত প্রায় সাতশ' বছরে এই উপন্যাসের বস্তু সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে ২ এর মধো ছুটি সবিশেষ উল্লেখ্য! একটি 'কুয়ো-ট-তিন' 
বা একশও অধ্যায় সংস্করণ! এটি কুয়ো শুন কর্তৃক সংকলিত এবং 
মিঙ যুগের সম্রাট শী-স্বং ( ১৫১২-১৫৬৬ )-এর কালে প্রকাশিত। এর 
লেখকের বিষয়ে সংশয় আছে, কারণ এটি পূর্বোক্ত মূল গল্পের ভিত্তিতে 
রচিত হলেও ভাষায় ও রচনারীতিতে বেন একটি নতুন উপন্যাস 
মগ্থদশ শতকের প্রথমার্ধের সমালোচক হু ইন-লিন লেখেন, “এই 
সংস্করণের অসামান্ততার কথ! ভাষার বর্ণনা কর! অসস্ভব ; এের বর্ণনা- 
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ভঙ্গী, দ্শ্ট চিজ্রশের নিপুশ শিল্প, অথবা চঝিত্র অক্কনের আবেগময় 
বিশ্া বধার্থই মহৎ; কখনও বা গতিময় গন্ধে, কখনও বা! কাব্য- 
সৌন্দর্যে ত। সর্ধগপাই অম্লান 1” এমত কারণে বহুজনের ধারণ! যে, 
সমকালীন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং এই গ্রন্থের সম্পাদক ওয়াং তাই-হান 
নিজেই লেখেন এই উপন্যাসটি । অবশ্থা এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ 
আছে। 

ইয়াং ভিং-চিয়েন-এর মতানুযায়ী, “কুয়ো উ-তিন সংস্করণে সঙ 
চিয়াং ও ইয়েন পো-শির কাহিনী কাত মূল গল্প থেকে সরে গেছে। 
এট! কিছু দোষাবহ নয়। কিন্তু ওয়াং চিং এবং তিয়েন হু-র 
বিদ্রোহবিষয়ক পূর্বেকার সংস্করণের অধায়টি বর্জন করে, সম্পীদক 
গল্পের মর্ধযাদ। রক্ষার স্বার্থে লিখন রীতির সৌন্দর্যকে ক্ষুঞ্জ করেছেন । 
সম্ভবত তিনি অনুধাবন করতে পারেন নি যে মহৎ লেখকেনা 
কেবলমাত্র গল্পের প্লউকেই সবন্থ বলে মানেন না ।" 

তিয়েন চি ( ১৬১১-১৬২৭ ) অথবা! চুঙ চেঙ ( ১৬২৮-১৬৭৪ )-এর 
রাজত্বকালে ইয়াং-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় একশত কুড়িটি 
অধ্যায় সংবলিত এই গ্রন্থের অন্য সংস্করণ : এখানে “কুয়ো উতিন? 
সংস্করণের সমস্ত অধায়ের সঙ্গে মুক্ত হয় ওরাং চিং ও তিয়েন ছ- 
বিজ্রোহ-বিষয়ক অধ্যায়ঞ্চলি। সম্ভবত তার পূবোক্ত মন্তব্যই এমত 
সংযোজনের কারণ। এদ্সত্বেও চিন শেঙ-তান সম্পাদিত সংস্করণ 
অদ্যাবধি সাধারণের কাছে সমাদ্ুত। কারণ চিন ভাষার সংস্কারে 
উপন্াসটিকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলতে পেরেছেন । সমকালে 
ডাকাতদের প্রতি জনসাধারণের অবশ্যই কোন সহামুস়তি ছিল না! ; 
শেষ ত্রিশটি অধ্যায় বাদ দিয়ে এবং লিয়াং সেন পে। ও তার ১*৮ জন 
অনুচরকে বন্দী এবং হত্যা আকাজচ্ষায় এগ্রস্থের সমাপ্তি ঘটিয়ে, 
কেবলমাত্র সঙ চিয়াং-এর চরিত্রই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, সেই সঙ্গে 
উপন্ঠাটিতেও এসেছে তাৎপর্য ; আর এরই ফললাভে বিগত তিনশ' 
'ৰছরের মধ্যেই একমাত্র এই সংস্করণ ছাড়া অন্যগুলি বিলুপ্ত হয়েছে 
সাধারণের শ্মতি থেকে। 
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'সকল মানুষই পরস্পয়ের ভাট' উপন্ঠানটিতে মুখ্যত ধারাবাহিক 
কাহিনীর মধো দিয়ে দেখান হয়েছে কেমন করে ১০৮ জন বীর 
সামাজিক অবস্থার কারণে ভাকাতে বপাহ্থরিত হয়েছে । এর শ্রতোক 
অংশে হু:সাহসী 'জভিযানের কাহিনী, যার সঙ্গে কেবলমাত্র পশ্চিমী 
থিলার়েরই তুলনা সম্ভব / অবশ্য লি কুয়েই, লু শী-সেন' এবং উ-সুঙড 
ছাড়া! অন্ক চরিত্রগ্চজি যখাথ জীবন হয়ে ওঠেনি । অনেক চরিত্রই 
ঘধেন ১০৮ জনের সংখা পুরণের জন্তেই এসেছে! এমনকি দশ্্া- 
দালপা্ঠ ম1ও কাই-এর চরিত্রটি পরিশ্ষুট হতে পারেনি । এমত ক্রি 
এব" কিছু ভোগোলিক কূল সত্ধেও, শতকের পর শতক এ-টপন্যাস 
পাঠককে ামাঞ্চিত করে এসেছে। 


শা অভিপ্রাকত উপন্যাস: বালর 


ইউয়ান যুগে, স্ট চাঙ-লিন-এর "শি ইন্ট চিৎসা চু সহ অনেক 
উত্তরের নাটক সান তসা৬-এর 'বোদ্ধ শত্রের সন্ধানে -র গল্পের ভিত্তিতে 
লিখিত । মি যুগের প্রাথমিক কালে সম্পাদিত “ইয়াং লে 
বিশ্বকোষ -এ 'শি ঈ চিননামীয় গ্রন্থের 'চি' নদীর ড্রাগন রাজাকে 
উয়েই .চ: কর্তৃক স্বপ্নে হঠা।' শিরোনামের ১,১০* শব্দের একটি অংশ 
১৯৩০-এ আবিষ্কৃত হয়। কথাভাষায় লিখিত এই মূলাবান অংশটির 
সংশোধিত বপের সন্ধান পাওয়! ধায় ঈ চেঙ-এন লিখিত 'বানর' 
উপন্যাসটির দশম অধ্যায়ে । উ চেঙ-এন সম্ভবত উক্ত মূল পাঠের বিষয় 
অধগত ছিলেন এবং আপন উপগ্যাসে এরই 'বগ্থাস ঘটান ভাষার 
পরিমার্তনে ও চরিত্রের যখাষধ বিন্যাসে । 

দেবদেবীর সঙ্গে মানবিক চরিত্রের সংযোগ এই গ্রন্থটি প্রকৃত 
প্রস্তাবে ফ্যান্টাসী। তন্পরি মানুষের এশ্বরিক শক্তির প্রকাশে, 
'বানর'-এর বিশ্বয়কর কল্পনাই উ চঙ-এনকে 'বানর' রচনায় প্রাণিত 
করে। ইউ তি' শী-র ভূয়িকায় তিনি লেখেন : “ছোটবেলা! 
থেকেই অলৌকিক ও অন্বাভাবিকের কাহিনী ছিল আমার প্রিয় । 
দোকানে দোকানে আমি খুঁজে ফিরতাম রোষাক্কা ও বেসরকারী 
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এতিছ্থাসিক গ্রন্থাদি ; আর পাছে আমার বাবা-ম। বা শিক্ষক সেগুলো 
কেড়ে নেন, তাই সেঞ্চলে। পড়বাক্ জঙ্কে বেছে নিতাম কোন লুকোবার 
জায়গা । বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার এ-বিষয়ে আগ্রহ বেড়েই 
চললো এবং পড়। হবে গেল অনেক অন্কুত গ্রন্থ । যৌবনেও আমার 
বন্ধুদের সহায়তায় সংগ্রহ করে চললাম এবপ্রকার গ্রন্থ আর আমার 
মাথায় তখন জম! হয়েছে অনেক অদ্ভুত গল্প। লিউ চিনচাং এবং 
তুয়ান ফো-কু লিখিত “চুয়ান চি' তৎকালে ছিল আমার প্রিয়তম ; ভার 
দৃশ্য বর্ণনা ও নায়কদের চরিত্র অঞ্কনে আমি প্রবলভাবে আতিতৃত 
হয়েছিলাম । আমিও তখন চাইঠাম এইরকম একট! বই লিখতে 
কিন্ত আলসেমির জন্যে লেখা হয়ে ওঠে নি। মনের মধ্যেকার বিশ্লাট 
গল্পসস্ভার ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল, কিন্তু মার একটিকে আর কিছুতেই 
ভোলা গেল না. যেটি এখন আমি লিখদ্ধি 1” 

মানসিকন্ভাবে উ চেউ-এন তখন অবশ্যই 'বানর' রচনার জঙ্গে 
প্রস্তুত ছিলেন । কিন্ত সবাধিক টল্লেথা যে, তার সরকারী ও উচ্চপদের 
আকাক্্র। কখনও তিনি দমি৬ করতে পায়েন নি। তিনি ছিলেন 
বুদ্ধিমান, মেধাবী, এবং প্রতিভাবান । তার রচিত কবিতাবলীর 
সঙ্গে স্মঙ যুগের প্রখ্যাত কবি শিন কুয়ান-এর শ্বষ্টিই তুলনীয়। 
এতদ্বাতভীত তিনি লিখেছেন নাটক। কিন্তু দুর্ভাগা, কদাচ তিনি 
সরকারী চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি । ষাট বছর পেরিয়ে 
যাবার পরু একমাত্র কনফৃসীয় ঞ্ুপদী সাহ্িতা ভীর বিদ্যাবন্তার কানসণে 
তিনি চাঙ-শিন জেলার পহুকারী জেলাশাসকের পথে নিযুক্ত হুন। 
এ-পদে তিনি সাত বধংসরকাল বহাল ছিলেন এবং এ-সময়ে তার 
এক নির্দিষ্ট আয়ের জীবনে, তিনি রচন। করেন 'বানর? 

বানর” উপগ্যাসটিকে তিনভাগে বিভক্ক করা চলে : (১) এক 
থেচ্কে সাত অধ্যায় এখানে 'ম্থন উ-কুং' বা বানর-এর প্রেক্ষা্পউ, 
(২) আট থেকে দ্বাদশ অধ্যায়_এ-পর্ধে বিধত আছে শিযেন চুয়াং- 
প্রশ্ন (সান তসাং) বৌদ্ধনৃত্রের সন্ধান আর (৩) অয়োদশ থেকে 
শততম অধ্যায-_যেখানে বপিত হয়েছে শিয়েন চুয়াং-এর বাআপখে 


১৬৪ চীন। লাহিতোর ইত্ডিহাল 


সহুশ্ প্রকারের হদৈব, ঘা থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন দেবদেবী ও 
বানরের কপায়। দ্বিতীয় পর্বের কিছু ঘটনার ভিত্তি সঙ যুগের “হয়! 
পেন' গল্প তাই তস্ং-এর 'অন্য জগতের অভিজ্ঞত।' থেকে গৃহীত ; 
এবং তৃতীয় পবের, মূলত সান €সেং-এর 'বৌদ্ধস্ত্রের সন্ধান' থেকে । 
কিন্ত প্রথম পরের উৎস মঅদযাবধি অজ্ঞাত ; অনুমিত হয় যে ভারতীয় 
সাহিতা এর উৎস হলেও হতে পারে। 

'ধানরা, 'সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' উপন্যাসের মতই বু 
ঘটনার সংযোজন, কিন্কু এখানে (প্রথম সাত অধ্যায় বাদে ) শিয়েন 
চু-এর পদযাত্র! সমস্ত কাহিনীকে 'একনুত্রে গ্রধিত করেছে । তগ্ুপরি 
'বানর' তুলনামূলকভাবে অধিকতর দ্্চনিবন্ধ উপন্যাস। এখানে 
শিয়েন ঢুং তার যাত্রাপথে মোট যে একাশিটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে 
আর তার সঙ্গে সবদাই একটি দৈত্যের প্রত্াক্ষ যোগ এবং দৈব বা 
মানুষের জাছুবিষ্ঠার প্রয়োগে তা থেকে মুক্তিলাভ, নানাছাবে 
উপন্যাপটিকে ঠাৎপধ দিয়েছে । 

উপন্যাসটির মুখা চরিত বানর-চনিত্রের চিত্রণ সবিশেষ উল্লেখযোশ্য। 
সে শয়তান সে অন্রগ'৯, নস পরিহাসপরায়ণ। এর সঙ্গে তুলনায় 
বরং শিয়েন চ২-এর চরিত্র বৈচিত্রাহীন এব নিপ্প্রাণ। এগগ্রস্থের 
অন প্রয়ত। অষ্ঠাবধি ব্মান।৮ 


ঘ. তথ্যমুলক উপন্যাস. সোনালী কমল 

বন্ছজনের ধারণায় '-সানালী কমল'ই একালীন উপন্যাসগুলির 
মধো শ্রে্ঠতম। কারণ, পৃবোক্ত তিনটি উপন্যাসই স্ছুয়া পেন' 
গল্পগুলির বিস্তৃতি ও পুনধিষ্কান আর 'সোনালী কমল' একজন 
লেখকের যথার্থ স্বকীয় রচনা ! দ্বিতীয়, "তিন রাজত্ব” 'সকল মানুষই 
পরম্পরয়ের ভাই এঁতিহামিক গল্পভিত্িক আর 'বানর' প্রধানত 
ফান্টাসী : এগুলির সঙ্গে সমকালীন সময়ের কোন যোগশ্ত্র নেই। 
অন্মপক্ষে, 'সোনালী কমল' মি যুগের শেষভাগের সামাছ্ছিক 
সত্যকে ভাষ! দিয়েছে একটি পারিবারিক জীবনের মধো দিয়ে । এবং 


চীনা সাহিত্যেক্স ইতিহান ১৬৫ 


এই প্রথম সাহিত্যিক প্রয়াসে জনজীবনের বাক্তব অবস্থার উদ্ঘাটন, 
কাত পরবতী চীনা উপস্তাসের অগ্রগতির উৎসমুখ উন্মোচিত করে। 

এই নুবৃহুৎ উপন্যাসে লেখক প্রায় নব্বইটি মুখা চরিত্রকে রূপ 
দিয়েছেন এবং “সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' নামীয় উপন্যাসের 
এক খণ্ডাংশের রূপরেখা থেকে শুরু করেছেন তার মূল কাহিনী। 
সোনালী কমল'"এর উ স্ুঙ-এর শ্যালিকা মোনালী কমল আর 
তার প্রপয়ী শি-মেন চিং, চিং-হে! জেলার একজন পাকা বদমায়েশ । 
সে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে সখাত! রাখে দেওয়ানী ও 
ফৌজদারী মামলা গুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে । সে সম্রাটের 
দেহরক্ষীদের প্রধান হবার জন্যে কর্তৃপক্ষকে ঘুষ দিয়ে চলে । কিন্তু 
অধিকাংশ সময় মেয়েদের পেছনে ঘোরাই তার কাজ আর জীবন- 
বাপনে সে চূড়াজ্জ উচ্চত্ঘখল। এই শি-মেন চিং এবং তার বন্ধুদের 
চরিত্র-চিত্রণের মধো দিয়েই লেখক অঙ্কিত করেন সমকালীন সমাজের 
অবক্ষয়ের যথার্থ রপ। 

এই গ্রন্থের বছ স্থানেই আছে রতিক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা, এবং এর 
কারণ সম্পর্কে ব্চ সমালোচক প্রশ্ন করেছেন। অন্যের! অবশ্য একে 
নিতান্তই পর্নোগ্রাফি ছাড়া কিছুই মনে করেন না; এবং একারণেই 
চীনে এর পূর্ণাঙ্গ পাঠ মেল দু্ষর । এগ্্রন্থটি যখন অন্য ভাষায় 
অনূদিত হয়েছে তখন হয় এর উক্ত রতিক্রিয়ার অংশগুলি বঙ্গিত 
অথবা লাতিন ভাষায় লেখ। হয়েছে, যদিচ পরিবেশ বিবেচনায় আমান 
বিশ্বাস যে উক্ত অংশগুলি এই গ্রন্থে অবিচ্ছবেষ্ত। 

নিজ্জের স্ত্রী ছাড়াও শি-মেন চিং-এর ছিল তিনটি রক্ষিতা । আর 
ছিল ন'জন বন্ধু, যার! তার সঙ্গে জুয়া, মগ্ভপান ও তার জন্যে মেয়ে 
যোগাড় করে তাকে তৃপ্ত কর! ছাড়। অন্য কিছুই করতে। না । সোনালী 
কমলে সঙ্গে শি-মেন-এর পরিচয় ঘটলে সে তার স্বামীকে বিষ- 
প্রন্নোগে হত্যা করে সোনালী কমলকে পাবার আকাক্ক্ষার । কলে 
উ স্ুঙ ও তার স্বামীর ভাত! শি-মেনকে হত্য! করবে ঠিক করে এবং 
ভুলবশত অন্ত একজনকে হত্যা করে বসে আর শেষ পর্যন্ত মেঙ 


১৬৪ চীনা দাহিতোর ইতিহাস 


চৌতে নির্বানিত হয় । এরপর শি-মেন-এর আর সোনালী কমলকে 
পাবার প্রতিবন্ধ থাকে না। সে তখন লোনালী কমলের পরিচারিকা 
চন মেই-এর সঙ্গে প্রেম করতে থাকে আর তার অন্য রক্ষিতা লি-পিং- 
এয়কেও কাজে লাগায়। 'এই ভিন নায়ী শি-মেন-এযর জীবনে 
বিশেষ টউল্লেখযোগা ভয়ে ওঠে । স্বভাবতই দেখা দেয় শি-মেনকে 
পাবার জন্যে এই ভিন শারীর দ্বম্ব, ঈষা ও কলহ । কিন্ত শি-মেন 
সহজ মানুষ ছিল না। তার মন প্রফুল্পা থাকলে সে নারীদের নিচ্গে 
প্রমোদে মত্ত হোত মার ক্ষেপে গেলে চাবুক হাতে তাদেরই পেটাতে 
শুরু করতো । আসলে তার মধো ছিল এক প্রবল স্যাডিস্ট যৌন 
প্রবছধি। কিন্ত এতদসবেও নারীর! ভার 'মাকর্ধণ অবহেলা করতে 
পারতো না এবং এমনকি মোনালী কমল পর্ধস্তী ভার জন্যে পারতো 
না এমন কাজ নই | কিন্ত সোনালী কমল ছিল বন্ধ্যা; ভাই যখন 
পিং-এর'-এর গণ্ঠে সন্ধান হয়, তখন নিজের প্রতিপন্তি হারাবার ভয়ে 
মে কৌশলে .নই সম্থানকে হতা। করায় ও শোকে পি-এর মারা যায়। 
এবং এই ঈখা এচদূর এগোয় যে একটা ওষুধ বেশি পরিমাণে খাইয়ে 
শেষ পধস্ক সে, শি-মনকেও হতা। করে । এর পর্ন সোনালী কমল 
ও চুন মেই, শি-মেনের জামাইয়ের বাড়িতে পরিচারিক। হিসাবে থেকে 
যায় কিন্তু শেষ পধন্ত শি-.মনের অন্য ররক্ষিতার চক্রান্তে গৃহচ্াত হয় । 
এর পর যখন সোনালী কমল শ্রীমতী ওয়াং-এর বাড়িতে আশ্রয় 
পায়, তখনই স্ট শ্বুঙ ফিরে আসে এব" সোনালী কমলকে খুঁজে বের 
করে হতা। করে। চুন মেইকে তারা সরকারী কর্মচারী চাও-এর 
কাছে রক্ষিতারপে বিক্রি করে, কিন্তু এক সন্তানের জন্ম দিয়ে সেখানে 
অবশেষে সে সর মরধাদ। পায় । এরপর তার্তাররা চীন আক্রমণ 
করলে চাও নিহত হয় এবং চুন মেই ফিরে বায় ভার পূর্ব-স্বামীর 
সন্তানের কাছে; অতঃপর একদ। অতিমাত্রা মস্তপানের কলে তার 
মৃত্যু ঘটে। ইতিমধো তার্তারদের অগ্রগতির কালে শি-মেনের 
বিধব! পত্বী উ ইউয়ে-নিক্কাং তার সম্ভানকে নিষ্গে ংসিনানের পথে রওনা 
হয়। পখে জনৈক বৌদ্ধ শ্রমণের সঙ্ষে তাদের দেখ! হয় এবং তিনি 


চীনা নাছিতোয ইতিহাস ১৬৭ 


পাপ-পুণোর বিষয় তাদের অবগত করান এবং অন্যায়ের কারণেই যে 
তাদের বংশের ধ্যংল হয়েছে এ-সতাও বিবৃত করেন: এমত সতোর 
সঙ্গে পরিচিত হয়ে অবশেষে ছেকেটি শ্রমণ হবার সিদ্ধান্ত নেয়। 

সন্দেহ নেই যে বন্ধ অংশবিশেষের খোলাখুলি বর্ণনা 'সোনালী 
কমলে'র জনপ্রিয়তার কারণ । কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কারণ হোল এখানে 
লেখক সপ্রাণ ভঙ্গীতে জনগণের প্রকৃত আকান্্ষ। ও অস্তিত্বকে বিবৃত 
করেছেন । "চীনা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থে লু শুন বলেছেন, 
“লেখক তার সমকালীন জীবন বিষয়ে যথেঞ্& অভিজ্ঞ ছিলেন । চরিত্র 
ও দৃশ্যাবলীর চিত্রণে তিনি বাবহার করেছেন স্পষ্ট এবং ধু ভাষা অথব। 
কোথাও আশ্রয় করেছেন গভীর এবং শৃক্প বাঞ্জন!। তিনি কখনও 
বর্ণনায় বিষয়টি যধাষখ পরিশ্ষুট করেন, কখনও বা তার ইচঙ্গিতময়তায় 
এবং রূপকের সহায়তায় ঘটনাটি বিশ্বান্ত হয় । কখনও বা! পরিবর্তের 
কারণে ঘটনার ছুটি দিক প্রকাশ করেন, যার ফলে চরিত্রের মানসিক 
রূপটি যথার্থ চিত্রণ সষ্ভবপর হয । এমত বিবেচনায় কোন উপন্যাসই 
এর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি।” 

'সোনার্লা কমল' প্রকাশিত হয় ১৬১০ স্্ীষ্টাকে । সেন তে-ফু-র 
ভাষ্যামুযায়ী এই উপন্যাস মোট একশত অধায়ে বিভক্ত ছিল, যার 
মধো ৫৩৫৭ অধায় হারিয়ে যায়: পরে অবশ্য কেট একজন এই 
অধ্যায়গুলি লেখেন এবং আদি বলে দাবি জানান। কিন্তু এর সমগ্র 
অংশ যেখানে শানতুং আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, সেথানে উক্ত পাচ 
অধায়ে ব্যবন্ধত হয়েছে কিয়াংস্রর আঞ্চলিক ভাষা | শেন লেখেন যে, 
“সোনালী কমল' চিং যুগের (১৫১২-১৫৬৬ ) কয়েকজন প্রখ্যাত 
পণ্ডিতের রচনা ।” অবশ্থট লেখকের সমকালীন শেন যখন এ-্রস্থের 
লেখকের নাম জানতেন না, তখন আমাদের ধরে নিতে আপত্তি নেই 
যে শান তুং প্রদেশের লাং লিং জেলার জনৈক লেখক, যার ছন্পুনাম 
শিয়াও-শিয়েও সেন, এই গ্রন্থের রচয়িত। ।৯ 


১৬৮ চীনা নাহিতোর ইতিহান 


নির্দেশিকা 

১ তাং বৃগের শেষে এবং হও যুগের প্রারডে ভিগ্লাঙগ বছরের মধ্যে ( ৯*৭- 
৯৯ ) পাচ রাছছছ্ের প্রতিটা । 

২ চুটিই চীমা নাটক বিষয়ক গ্রন্থ। 'লুকুয়ে পু অর্থ ভূতের ভায়েরী, 
লিখিত হয় ইউয়ান বূগে, 'তাউ চো চে ইন পু' (ঞরপদী সংগীতের উৎস 
সন্ধানে) মি যুগে লিখিত। 

৩ লীচোউ: 'তুঙ শিন শুয়ো' (সারল্য প্রসঙ্গে) 

৪ “লু কয়ে গু "এর পরিশিষ্ঠ। 

৫ চে হি-র 'কুয়েই শিন লা শী' (নানা কখ। ) গ্রন্থে উদ্ধৃত । 

৬ 'দকল মাকছুষই পরস্পরের ভাই' গ্রন্থের ভূমিকা ত্র; 

৭1181818060 0১ 96801 ১. 9008) 411 7167 26 0001613) 
1080)1867 & 00150. 1933. 

৮ 11712) 08108186005 /৮৪1 ৪165) 4110) & 0001 
100, 170000075 1942. 

৯.116 014৫1) 10008) 0817791900 0৮ 01800610 7.86709 
100018086 ৪ 168811 [১81)1 100. 1939. 


দ্বাছশ অধ্যায় 


এক 


স্থঙ যুগে প্রুপদী গ্যরীতি চূড়ান্ত সার্থকতা লাভ করে। ইউয়ান 
যুগে মোক্ষল শাসনকালে ইউয়ান হাও-ওয়েন ( ১১৯৯-১৯৫৭ )। 
ইউ-চি ( ১২৭১-১৩৪৮ ) প্রমুখ খাতনামা গদ্য লেখকের পুবস্রীদের 
রচনারীতির ধারাই অন্গসরণ করে চলেছিলেন এবং ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে 
মিঙ যুগের প্রতিষ্টাকালের পরবর্তী প্রায় হাশ' বছর ধরে গণ্ভরীতিতে 
প্রকৃতপ্রস্তাবে কোনই পরিবর্ভনর আসেনি । বৈদেশিক শাসনের 
অবসানে অর্থ নৈতিক স্থ্িতিস্তাপকতা৷ আসার পর, এবং চীনা সাহিত্, 
বিজ্ঞান, চিন্তাচচা বিষয়ক বিশ্বকোষ “ইয়ুং লো! বিশ্বকোষ' সমাট চেন- 
সুর কালে প্রকাশের পরও চীন! বিষ্যাবানের! গগ্ভরীতিতে পরিবর্তন 
আনার কথ। বা “পা কু ওয়েন' বা! 'আট চরণ' গোর আওতা থেকে 
বেরিয়ে আসার কথ৷ ভাবেন নি। 

সাধারণ অর্থে "পা কু ওয়েন' আট 'চরণ? বা! পবের রচনা । প্রথম 
পরে ছুটি বাক, প্রায় খবরের কাগজের শিরোনামের মত, সমগ্র 
রচনাটির মূল বক্তবা বিবৃত হয়। দ্বিতীয় পৰে টটক্ত ভূমিকা বিস্তৃতি 
পায়। তৃতীয়টি মূল অংশের মুখবন্ধ। চতুর্থ ও পঞ্চম অংশের মূল 
বক্তবোর বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত, এবং এর স্তর ধরে ষষ্ঠ পর্বে মূল 
বক্তব্যের সুত্রপাত ঘটে। সপ্তম পৰ যষ্ঠের অনুসরণ এবং অষ্টম পর্ব 
উপসংহার । ছোট প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটি চমতকার নির্দেশনা ! 
রচনাক্ষেত্রে লেখকেরা শিয়মানুযায়ী কদাচ প্রুপদী সাহিতোর বিষয়ের 
বাইরে কোন বিষয়কে কাহিনীতে রূপান্তরিত করতে পারতেন না এবং 
পা কু ওয়েন' হই বা তিন শত শকের মধ্যে সমাপ্ত করাই ছিল ন্নীতি। 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে, জীবিক! নির্বাহের জন্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের 
একমাত্র পথ ছিল সরকারী পরীক্ষায় বস এবং সরকারী কর্ম লাভ; 


১৭০ চীনা সাঁছিতোর ইতিহাস 


মিও ধুগে যখন কানুন জারি হয় যে পরীক্ষার্থীদের উত্তর পত্র লিখতে 
হবে 'পা কু ওয়েন সীতিতে, তখন দমকলেই তাং এবং শ্ুঙ যুগের মহান 
গঞ্ভ লেখকদের রচনারীতির 'অন্ুশীলনকেই পরমাথ জ্ঞানে চা করতে 
থাকে । পরে, চান ধুগের পূর্বেকার প্রবন্ধ লিই গঞ্ঠরীভির একমাজ 
মান হিলাবে স্বীকৃতি পান । লী মেডইয়াং (১৪৭১-১৫৯৯) এবং 
ভো চিংসি" (১%৮৩১৫১১ )। জী পান-লুং (১৫১৪-১৫৭*) এৰং ওয়াং 
দী-চঙ (১৫১৩ ১৫৯০ ). ছিলেন দ্বই সাহিতা-দলের১ নেতৃবৃন্দ ১ মি 
ঘুগের প্রাতগাকাল থেকে প্রায় হই শত বংসরকালের অনুকারক স্থির 
পেছনে এদের ভূমিকা মুখা । লী মেঙ-ইয়াং লেখেন, "জনগণ অক্ষর 
চিত্রণ শিখেই সহৎশিনীদের অনুকরণে মাতে ;: তখন কোন একজন 
পৃধশরীদের রচনার সাদণ্ত পাওয়া সত্বেও প্রশ্ন করে না অনুকরণ 
সম্পকে । এবং এই একই রীতি চলেছে প্রবন্ধ ও কবিতা বুচনার 
ক্ষেত্রে ।; লী পান-ল'-এর ধারণায়ও, "পশ্চিম হান যুগের শেষে 
লিখিত প্রবন্ধাদি এবং তিয়েন লো কালের ( তাং যুগের ) কাবারচন। 
সম্পূণঙ বাথ ।”১ ভারা কেবলমাজ পধনূরীদের রীতি অনুকরণ 
করেছেন, কঙ্ক ক্া৯ ভাবেন 'শ যে বিষয় ও আঙ্গিক পরস্পর 
অক্ষাঙ্গীন্ভাবে জড়িত । ফললাভে গগ্ধ রচন! যা হয়েছে, তা হোল, “বনু 
কঠিন শব্দের সমারো+ এবং অস্পষ্ট বক্তবা, যা কচিৎ কোন পাঠক 
আধ পন পড়তে পারেন ।”৪ 

স্বভাবতই আনেক বিদ্জ্তজন অনুভব করতে থাকেন যে. একমাত্র 
বীতির ওপর এমঙ গুরুত্ব আরোপ অর্থহীন এবং প্রতিবাদে সোচ্চার 
হয়ে ওঠেন। এদের মধো ছিলেন তাং শুল-চি ( ১৫০৭-১৫৬৭ ) এবং 
লী চু-উ (১৫১৭-১৬০৯ )1৫ তাং-এর লিখিত সাহিতাবিষয়ক একটি 
চিঠির অংশবিশেষ এখানে উল্লেধা : 

“সাধারণত হ'রকমের মানুষ দেখ। বায় | একজন কখনও কলম 
হাতে করে না আম কোন প্রবন্ধ লেখার প্রয়োষন হলে সাদা কাখজের 
সাঞনে বসে চোখের জ্দ ফেলে; কিন্তু সেই খন আবার কোন 
পারবারিক চিঠি লেখে তখন আর তার কোন জড়ত| থাকে না. কলম 


চীন! লাহিতোষ ইতিহাস + ১৭১ 


চলে হুর্যার গতিতে । এখানে যথেষ্ট যুক্তি হয়তে। নেই, কাঠামোও 
যথেষ্ট দু নয়: কিন্ত এখানে আছে নারলা, বা পাণ্ডিতোর ভারে 
ক্টকল্পন। হয়ে ওঠেনি ; স্বভাবতই একে বা চলে সার্থক বচন | 
অস্থজন প্রাণপণে শেখে লেখার রীতি, আর শেখে এ-বিষয়ের তত্ব ; 
ফলে সে পাবে কেবলমাত্র অতীত গুরুতুলাদের পুনরাবৃত্তি করতে, 
কদাচ কোন মৌলিক চিস্কা তার মানসিকতায় ঠাই পায় না। সেষা 
লেখে-.তা কখনোই সাথক রচনা নয় । একারণেই হান যুগের 
পরে সাহিভোর অবনতির কাল শুরু হয়েছে এবং কারণ এ নয় যে 
রীতির বিশ্মৃতি ঘটেছে: কারণ হোল শিক্ষিতের। মৌলিক চিন্তা 
করতে ভূলে গেছে এবং কেবল অগ্যোর অন্ভকরণ করে চলেছে” 
পূধোক্ত ছুই বিদ্বান বাক্তিদের মধ্যে সম্ভবত লী চু-উ ছিলেন 
অনেক বেশী মৌলিক চিন্তাশক্তির অধিকারী এবং মিঙ যুগের শেষার্ধের 
গগ্যসাহছিতোর বিকাশে তার প্রন্ভাব্ই সধাধিক। তিনি ছিলেন 
ফুকিয়েন প্রদেশের শিন-কিয়াং-এর বামিন্দা। প্রাদেশিক সরকারী 
পরীক্ষায় পাস করেও তিনি রাজধানীতে মান নি জাতীয় সরকারী 
পরীক্ষায় টত্তীর্ণ হবার জন্যে : 'এব* পরে ছুনান প্রদেশের ছুই জেলায় 
শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। এভাবে নান! জায়গায় শিক্ষকরূপে চাকরি 
করার পর অবশেষে তিনি ইউনান প্রদেশের ইয়াও-আানের শাসক 
শিষুক্ত হন । কিন্তু এমত সরকারী চাকরিতে মানসিক অতৃপ্তির কলে 
পদত্যাগপত্র পাঠান কিন্তু তা মঞ্জুর না হওয়ায় কাকে কর্মভার বহন 
করে চলতে হয়। অত:পর কাধভার সবেও তিনি তা-পি জেলার 
চিচু পাহাড়ে বাস করতে থাকেন এবং শুরু করেন বৌদ্ধন্ত্র পঠন। 
সামান্যকালের মধোই কর্মভার থেকে যুক্তি পেয়ে তিনি মা-চেন জেলার 
লুং তান সরোবরের তীরে বসবাস করতে থাকেন এবং বৌদ্ধ শ্রামণ 
হন। এবং এ-কালেই তিনি দর্শন ও সাহিত্যবিষয়ক স্তাস্ম ও রচনায় 
“অধিকতর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। মৌলিক চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি, 
আর এর কলে ঠারই পক্ষে ষস্তবপর হয় অনেক মৌলিক তত্বাদির 
আবিষ্কার? অন্যদেরও তিনি এমত স্বাধীন চিন্তায় উদ্ধুদ্ধ করেন এবং 


১৭২ চীনা লাহিত্োয় ইতিহাল 


বিনাবিচায়ে, এমনকি কনফুসিয়াসকেও স্বীকৃতি দিতে তার আপত্তি 
ছিল। “প্রতোক বাক্িরই থাকে নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষ। এবং কেউই 
তার জন্গ কনফৃসিয়াসের ওপর নির্ভরদীল হয়ে থাকে না। এবং এটা 
বদি স্বীকারে মাপন্তথি থাকে ভবে অবশ্যই প্রশ্ন করবে! যে ধারা 
কনফসিয়াসে আাশে জন্মেছিলেন ঠাদের কি গতি হোল? তারা 
কি মানুষ ছিলেন না ?* 

সান্িতা রচনায় লী পৃধকালের কবি ও গগ্ভশিল্পাদের অন্বকরণের 
ঘোরতর হিযোধী ছিলেন। তার ভাষ্ে। “ভাল কবিতা কেবলমাত্র 
পৃধ যুগেই লেখা হয় নি, আর সাথক গগ্রচনা যে শুধুমাত্র শিন যুগের 
পথেই লেখা তয়েছিল এমনও নয় 1 

সম্পাদন। ও ভাষ্য রচনায় তিনি বনু সময় অতিবাহিত করেছেন , 
“সকল মানুষই পরস্পরের ভাই", পশ্চিমের ঘর' প্রাভৃতিউপন্াস, নাটক 
'এর সাক্ষা বহন করছে । স্বাধীন চিন্তাচর্চার ফলে উপস্াসকে তিনি 
(ষ অর্থে মধাদায় ভূষিত করেন, তা পরবর্তীকালের ইউয়ান চুং-লাং 
(১৫৬৮-১৬১৭ 1 এবং তার ছুই ভাইকে গভীরভাবে প্রাণিত করে। 
ইউয়ান ভ্রাতদ্বয় কাধত এরই ফললাভে গগ্ঠসাহিতো নতুন রীতির 
উদ্কাবন ঘটান । 

লী চ-উ এর মৌলিক চিন্তাধারা! অবশ্য শেষ পর্যন্ত তার জীবনে 
বিপধয় আনে । পঁচাত্তর বছর বয়সে তার বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের 
কর! ভয় এবং শাস্তি হিসাবে কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগারে 
থাকাকালীন “তনি ক্ষুরের সাহাযো গলা কেটে আত্মহতা। করেন। 
জীবংকালেই তিনি প্রচলিত ধশ্নমত বিরোধী হিসাবে আখাত হন 
এবং নিংসন্দেছেই বলা চলে চীন! সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুকরণে 
প্রচলিত বিশ্বাম ও রীতি ভেঙে দিয়েই তিনি তার বিরোধিতার 
জয়জয়কার ঘোষশ! করে যাণ। 


ছুই 


মিও যুগের সাহিত্যচিন্তার অস্তঃপ্রবাহ, অন্থুকরণ প্রথার বিরুদ্ধে 
ধীরে প্রসারিত হতে থাকে এবং কার্যত ইউয়ান চুং-লাং-এক নেতৃত্বে 
কিছুকালের মধ্যেই স্বাতস্ত্র্ে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই এক নতুন 
রীতি, বা আন্তরিক এবং স্বকীয়তভায় উজ্জল, ভবিষ্যৎ লেখকদের কাছে 
উৎঘাটিত হোল, যা অগ্ঠাবধি সমাদৃত । 

ইউয়ান যদিচ মূলত লী চু-উ-র দ্বারাই প্রভাবিত হন, তথাপি 
তিনি ছিলেন তুলনায় অধিকতর স্পষ্টবাদী । তান (বিশ্বাস করতেন 
যে সময়ের সঙ্গে সাহত্যের বদলও অবশ্যস্তাকা এবং এর জন্তে নতুন 
রীতির জন্মও স্বাভাবিক, কারণ নতুন কালের বক্তব্যকে উপস্থাপনার 
জন্যে পুরোন রীতি নিতাস্ত অচল হয়ে পড়ে । 

“কবিত! ও গদ্ভ রচন' সাম্প্রতিক কালে এক চরম দৈন্যের মধো 
এসে পড়েছে." প্রত্যেকেই প্রাণপণে অনুকরণ করে চলেছে, 
এমতাবস্থায় যদি কেউ একটি শব্দও অন্যপ্রকারে বাবহার করেন, 
তৎক্ষণাৎ তিনি শান্ত্রমত বিরোধী বলেই পরিগণিত হবেন। শিন ও 
হান যুগের গদ্ বীতিকেই চরমজ্ঞানের অনুকরণের সময়ে রা একবারও 
ভাবেন না যে একালের গগ্ঠ লেখকেরা “ছয়টি এুপদী গ্রন্থ * থেকে 
অনুকরণ করেছিলেন কিনা । তারা শেন তাং যুগের কবিতার 
অনুকরণ করেন কিন্ধু এ-বিষয়ে চন্তাহীন, যে ভার। ধাদের অনুকরণ 
করছেন তার! হান ও উয়েই কালের কবিদের অনুকারক কিন! । 
কার্ধত, শিন ও হান যুগের গছ রচন! বেঁচে থাকতে। না যাঁদ তার! 
ছয়টি প্রুপদী গ্রন্থের অনুকরণই করতেন অথবা কেবলমাত্র হান বা 
উয়েই কালের অনুকরণে সার্থক হয়ে উঠতে পারতো না শেন তাং 
যুগের কাব্যসস্তার । সময় বদলায় আর সাহিতারীতি স্থির থাকে 
এটা অসম্ভব । সময়ের দাবিভেই জন্ম হয় সাহিত্য নতুন রীতির 
এবং একারণেই সাহিত্যরীতির চর্চার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা 
চলে না 1৮৯ 


১৭৪ চীন! নাহিত্োর ইতিহাস 


তিনি জম্ভৰ করেছিলেন যে সাহিতোর ভাষা) কথিত ভাষার বত 
নৈকটো আসে ততই মক্ষল। এ-প্রসঙ্গে তিনি তার অগ্রজের বক্তবোর 
সঙ্গে ছিলেন ইকামত : “বক্তৃতায় বাক্তি প্রকাশ করেন তার আবেগ, 
আর রচনায় লিপিবদ্ধ করেন তার বক্তব্য । হতে পারে, কোন সংক্ষিপ্ত 
এবং স্বগ্ক রচনার লেখক তার অন্নভূতিকে প্রকাশ করতে পারেন না, 
যেমনটি পারেন বন্ঠভায়। সুতরাং রচনায় যথার্থ আবেগের প্রকাশ 
বান্ডাবতউ জটিল। একারণেই কনফুসিয়াস বলেছেন. 'প্রবন্ধ রচনার 
উদ্দেশ হোল স্পষ্টভাবে বক্তব্যের উপস্থাপনা? । এ-মানদণ্ডেই বিচার 
রচনার ণাঞ্ণ। 1" ই এবং তিন রাজত্বের১০ লেখকেরা তাদের 
ভাবনার প্রকাশে ছিলেন সার্থক ৷ বর্তমানে, সাধারণের পক্ষে প্রাচীন 
কালের রচনার অনুধাবন সহজসাধা শয় এবং এ-থেকেই ভার। দিদ্ধান্তে 
পৌছে ধান 'য প্রাচীন লেখকেরা কঠিন শব ও ছুবোধা বিষয়ের 
অবতারণ। করেছেন; অতথব আমাদের উচিত হবে না সহজবোধা 
শববাবহারের । কিন্ত সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাযারও বদল 
খাট। এব কমন করে জানা যাবে যে বর্তমানে আমরা যে-সব 
শন্দে কা বোধ করি অর্তীতে তাই ছ্বিল সাধারণের কথা ।”১১ 

ইয়ান চং-লা'-এর রচনার ফলেই সম্ভবপর হয় “অন্যদের পক্ষে 
প্রচলিত রীতি ও গন্তী ভেঙে নতুন পথে চলার সাধনা । আপন 
প্রতিভা ও সুগভীর আত্মবিশ্বাসের ফলেই তার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল, 
অন্যের সমালোচনাকে নক্কাং করে, জ্বান ও বিশ্বাসমতে শষ্টির স্বাধীন 
আত্ম প্রকাশ"১২--তার জাতার এমত মন্তব্য যাথই স্বীকাধ। ইউয়ান 
চুংলাং নিজেও বলেন, ভার 'শিয়াও শিউ-র সংকলিত রচনাবলী'র 
ভূমিকায়, “শিয়াও শিউ-র অধিকাংশ কবিত। ও প্রবন্ধ তার নিজস্ব 
অনুভূতি ও আবেগের প্রকাশ । যদি না তিনি যথার্থই এমত উপ- 
ঙন্ধি না করতেন তবে তার পক্ষে এসত রচনা সম্ভব ছিল না । কখনও 
কখনও কোন দক্ষ অভিভূত হয়ে তিনি লিখেছেন শত-সহত্র শব এক 
টানা ষেন এক প্রবহমান নদীক্রোতের যত 1 আর এ-কাজে তিনি 
মাধারণকেও ভাসিয়েছেন আপন গতির আবেগে ।” 


চীন সাহিত্যের ইতিহাস ১৭৪ 


তংকালে ভাল রচনা! বলতে তিনি বুঝতেন লেখকের স্বভঃপ্চুর্ড 
রচনা, যা কোনক্রমেই অভীতের নিয়মকান্্ন ও রীতির দাসন্ করে না 
এবং সেই সঙ্গে সরল ভাষায় আপন বক্তবাই প্রকাশ করে। এ- 
ঘাবনায় তিনি তার অগ্রজ ংসুঙ-তাও-এর চেয়েও প্রগতিশীল ছিলেন ; 
কারণ, ₹সুঙ-তাও কাচ সম্পূর্ণত পো চু-ই এবং সু ভুং-পো-এক প্রস্তাব 
মুক্ত হতে পারেন নি। 

অবশ্বা তিন ভাই একত্রে স্বাতস্ত্রা, সহজ ভাষা-বাবহার, এবং গগ্ঠা 
রচনায় মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । এর ফলে অচিন্নাং 
তারা পেয়েছিলেন সমকালীন বিদ্বজ্জনের সমর্থন এবং লেখকদের 
সমধর্মী অনুসরণ | ইউয়ান ভ্রাতৃরন্দ ছিলেন ভুপেই প্রদেশের কুঙ-আন- 
এর বাসিন্দা : একারণেই তাদের সমর্থকের 'কুড-আন স্কুলের লেখক 
নামে পরিচিত হন । 

লী চ-উ-এর মতোই ইউয়ান চং-লাং নাটক, উপন্যাস এবং লোক- 
গীতিকে সাধারণের ভাবনার বথার্থ প্রতিফলন হিসাবে সবিশেষ গুরচ্ 
দেন। “সকল মানুষই পরস্পরের ভাই' এবং সোনালী কমল" তার 
ধারণায়, -ফরপর্দী সা(হতা হিসাবে অসামান্য এবং ছয়টি গ্রপদী গ্রন্থ, 
লিশাও এবং এঁতিহাসিক দচলিল-এর সঙ্গেই তুলনীয় ।”১* সমকালীন 
সনাতনী চিন্তার সামনে এমঙামত ছিল প্রায় বিদ্রোহের তুলা; 
কারণ তাদের বিচারে পুবোক্ত টি গ্রন্থের প্রথমটি সাধারণকে চোর- 
ডাকাত হতে শখায় আর দ্বিতীয়টি তাদের নিয়ে যায় চরিত্রহীনতার 
পথে। 

পরবতকাপের অনেক পণ্ডিতের! লোকসাহিতা, ছোটগঞ্স। ও 
উপন্যাসের সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ইউয়ানের মতকেই মধাদ দিয়েছেন । 
সমকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের রচন প্রসঙ্গে ইউয়ান লেখেন ষে, 
“আম্মার ধারণ! যে আমাদের কালের কবিতা ও প্রবন্ধাবঙ্গী পরবর্তী- 
কালের মানুষের কাছে সমাদৃত হবে না । অথচ শহরের রান্তায়গলিতে 
মহিলা এবং কিশোরের! যে গান গেয়ে ফেরে তা হয়তে। পরবর্তী- 
কালেও প্রাশমক্প থাকবে ৷ কারণ শিক্ষার পরিমার্জনে এদের স্বতঃসৃর্ত 


১৭% লীবা সাহিতোর ইতিহাস 


আবেগের আত্মপ্রকাশ কখনো বছ বাধানিষেখের বাধনে বাধা পড়েনি! 
তার। কখনো! হান এবং উয়েই-এর সংগীতের অন্থকরণ করে না, অথব! 
শেন তাং ধুগের কবিতাকেই পরমজ্ঞানে আবৃত্তি কষে! । তাদের 
আপন আবেগের প্রকাশেই রচিত এবং গীত হয় গান ; আর ভার 
প্রাণবন্ত মাধুধে মোহিত হয় শ্রোতা ।”*5 

কাধত. শাতন্ত্রা এবং মৌলিকদ্ের ওপরে ইউয়ানের "অতিমাত্রায় 
গুরুত্ধ আরোপের কলে, তার সহযাত্রীদের অনেকের রচনায় গভীরতার 
অভাব, মক্লীলভা এবং রীতির দৌধল্য প্রকাশ পেয়েছে । 'ইউয়ান 
ঢু-লাং-এর রচনাবলী' সম্পাদনাকালে শিং এবং তান ইউয়ান-চুন 
( +-১৬৩১) বিষয়টির ওপর আলোকপাত ঘটান; এমত ক্রি 
সংশোধনে তিনি শব্দ বাবহারের গুরুদ্ধ এবং বাচান্তর ঘটানোর 
প্রয়োজনীয়তা যে কিভাবে রচনাকে মধাদাবান করে তোলে, তাও 
নিদেশ করেন৷ তান ই টয়ান-চুন এব ঢুং-শি' ভইপে প্রদেশের চিং- 
লিং 'জলার অধিবাসী ছিলেন এবং একারণেই ভাদের সমর্থকের! 
“চিং লিং স্কুলের লেখক নামে খ্যাতি পান। ইউয়ানের প্রায় সমস্ত 
সািতা-বীতিকেই তারা স্বীকৃতি দেন এবং রচনায় তারা ছিলেন 
অধিকতর সংঘমের পক্ষপাতী । 

কিন্ত আশ্চধজনকভাবে লক্ষা কর! গেল যে' স্বতঃস্ফুর্ত রচনার প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ, মৌলিক চিন্তায় উৎসাহদান এবং রচনায় বাক্তিগত 
রীতিকে শ্বীকৃতি দেওয়ার ফলে মিঙ যুগের শেষে এবং শিও যুগের 
প্রারস্ভে বিদ্বানদের মধো অন্য এক গৌড়ামি জন্ম নিল। চিয়েন 
চিয়েন-ই (১৫৮৯-১৬৬৪), এবং চু ইউ-ৎসন, 'কুঙআন' এবং “চি 
লিং' স্কুলকে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন। এমনকি তার! প্রকাশ্যেই 
কতোয়। দিলেন যে চিং লিং স্কুলের কবিদের কাব্যরচনার কারণেই 
শি রাজনের পতনের নৃত্রপাত ঘটে । ফললাভে, শেষপর্যস্ত এই 
স্কুলের কবিদের কাবারচনা নিষিদ্ধ হয়। 

অবশ্য ইতিমধ্যেই জন্ম নিয়েছিল রচনা-ক্ষেভ্ে অন্ত এক হক্পোনগ 
এবং ব্যক্তিগত রীতি । ইউয়ান চুং-লাং-এর সমর়ের প্রান তিরিশ বছৰ 


চীন! নাহিত্ের ইতিহাস ১৭৭ 


পরে, 'শিক্পাও পিন ওয়েন' বা বাকিঙগত প্রবন্ধ, এতমূর জনপ্িয়র। 
পায় যে লু ইউন-লুং 'যোলজন শ্রেচ লেখকের শিয়াও পিন গক্ষেন-এর 
সংকলন' সম্পাদনা করতে সমর্থ হন। এ-গ্রন্থে অবশ্য এনীতির 
অন্যতম শ্রে্গ লেখক চাঙ তাই-এর রচন! গৃহীত হয়নি । 

শি যুগে, 'শিয়াও পিন ওয়েন-এয় বিরুদ্ধে গৌড়। পণ্ডিতদের 
প্রবল জেহাদ সত্বেও এবং ফাঙ পাও ( ১৬৬৮-১ ৭৯) লিউ তা- 
কোয়েই ( ১৬৯৭-১৭৭৯ ), ইয়াও নেই ( ১৭৩১-১৮১৫ )। ওয়েঙ চিন 
( ১৭৫৭-১৮১৭ ), চাং ছয়েই-ইয়েন ( ১৭৬১-১৮০৯ ), প্রমুখের 'প্রদপদী" 
গদ্য রীতির পুনঃপ্রসারের প্রবল প্রয়াস সত্বেও, 'শিয়াও পিন ওয়েন' 
শ্্রীবদ্ধি পেতে থাকে । এ-নীতির প্রখ্যাত লেখকদের মধ্যে ছিলেন, 
চিন শেঙ-তান ( ১৬০৯-১৬৬১), শী চেনলিন ( ১৬৯৩-১৭৭৯ ); 
ইউয়ান “মই ( ১৭১৬-১৭৯৭ ), শেন ফু (১৭৬৩-১৮০৮ ), কুং 'তিং-আন 
( ১৭৯২-১৮৪১ ) এবং হয়াং তম্রন-শিয়েন (১৮৪৮-১৯০৫ )। “শিয্াও 
পিন ওয়েন' যেহেতু ছিল কেবলমাত্র লেখকের বাক্তিগত চিন্তার প্রকাশ 
এবং বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ফসল, সেহেতু চমকম্িতেই প্রধানত এর 
সার্থকতা । এর বিষয়াবলীর বৈচিত্রা সর্বত্রই লক্ষণীয় কিন্ত “গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়, যেমন রাব্জনীতি ইত্যাদি, এ-রীতিতে কদাচ প্রকটিত হয়নি । 
সেহেতু এ-বীতিতে চিত্রিত হয়েছে চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডা, 
অখব। নদীপার হতে নৌকাধাত্রী প্রেমিক-প্রেমিকার গুঞ্জন। প্রায় 
সমস্ত রচনাই এ-কারণে শাস্ত “মেজাজের এবং পাঠকের অনায়াস 
পাঠাতায় অনন্য | 


১ 


১৭৯ 


চীমা নাহিতোয় ইতিহাস 


নির্দেশিকা! 
১ প্রথম ভজন 'প্রাচীন পর্বের সাত বিশ্বজ্জমের' নেতা এবং শেষ ভৃজন, 
'পর়বর্তীকালের সাত বিদ্বজনের নেতা । 


শট রা এ হাতে 6 ৩৪ 


ঠ 


ছ্বো-কে লিখিত দ্বিতীয় পঞ্জ। 

লী পান-লু'-এর জীবনী : হিও যুগের ইতিহাস 

তদেব। 

লী চা নাষেও পরিচিত । 

কেও তিং-শিয়াংকে লেখা চিঠি 

'সারল্য প্রসঙ্গে । 

'ফাবা গ্রন্থ'। 'ইতিহাস গ্রন্থ', 'আচাববিষয়ক গ্রন্থ, 'স্পীত গ্র্থ'। 


'কালান্তরবিষয়ক গ্রন্থ', এব" চুন শিউ। 


$ 


ভা) 


“শিয়াও শিউ-ব নির্বাচিত রচনা'র তৃষিকা (তার অনুজ ইউদ্নান চুং- 


১* তা" এবং ইউ রাঙত্থের প্রতি্টাকরেন উপকথার হলুধ সম্রাট এবং সম্রাট 
গুন, জর “তিন রাজন চোল শিল্প, শাও এবং চৌ। 


১১ 
চ 


সঙ 


চি 
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ইউয়ান 'ন্বং-তাখ, 'রচন। প্রসঙ্গে | 

ইউয়ান চুং-ভাও, 'চুং-লাং-এর সমগ্র বচনাবলী'-র তৃষ়িক]। 
উউয়ান চু-লাং 'শাং চেন' (পানের আইনকানুন ) 
'শিয়্াও শিউ-র সংকলিত কবিতা'ব তূমিক1। 


ব্রয়োপশ অধ্যায় 


মোঙ্গলদের তুলনায় চীনদেশ শাসনে মাঞ্চুরা অনেক বেশী দক্ষতান 
পরিচয় দিয়েছে । সন্দেহে নেই যে বিরুদ্ধবাদীদের তার! ধংস করে- 
ছিল, কিন্তু মোক্ষলদের মত জাতিভেদ শর্টি করে চীনাদের সমাজের 
নিচুতলায় নিধাসিত করেনি । চীনা এঁতিহা ও সংস্কৃতির প্রতি 
মাঞ্চুদের ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা! : কাধত, অনেক মাঞ্চপুরুষ কনফুসীয় 
শিক্ষার ধারা বহন করেই সামাজিক হন এবং অনেক চীনাদের চেয়েও 
চীনা ভাষায় ও সাহিতো তাদের দখল ছিল সমধিক । 

বিছজ্জনের প্রতি মাঞ্চু সম্রাটদের প্রথমাবধি ছিল আসক্তি এবং 
সেকারণে তীরা রাজপদে বিছজ্জনদের নিয়োজিত করে তাদের প্রতিষ্ঠা 
দেবার সরকারী নীতির প্রবর্তন করেন । কোন বৃন্ধও বদি সুশিক্ষিত 
বা স্রকবি বা লেখক হতেন, তবে কোন পরীক্ষা! না দিয়েই তিনি 
সরকারী পদে নিষুক্ত হতেন। এবং তরুণদের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্যে 
যে পরীক্ষা হোত, তা মুখ্যত ঠাদের 'পা কু ওয়েন? বা কাবারচনার 
ক্ষমতার পরীক্ষা । অবশ্য, কাজে নিযুক্ত হবার পর সম্রাটের প্রতি 
আন্গতোর সামান্যতম অন্ভাব পরিলক্ষিত হলে ঠাদের নিষ্ঠরভাবেই 
হত্যা করা হোত। এভাবে বছ চীনা পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়, 
ভাদের লেখায় সআাটের প্রতি সামাম্ঠতম বক্রোক্তি বা বৈদেশিক 
শাসনের প্রতি বিদ্রোহী মানসিকতার প্রকাশ পাওয়ায় । এতদ্সত্বেও 
জনব্বীকার্ধ ঘষে মাঞ্চু শাসকেরা, হুয়াং তন্ুং-শি ( ১৬০১-১৬৯৫ ), কু 
ইয়েন-উ ( ১৬১৩-১৬৮২ ) এবং ওয়াং চুয়ান-শান ( ১৬১৯-১৬৯২ )-এর 
নেতৃত্বের কালে, গবেষণার ক্ষেত্রে বথেষ্ট উৎসাহদান করেন । কা শি'- 
স্বকালে ( ১৬৬২১-১৭২২ ) 'কাঙ শি অভিধান এবং “কু চিন তু শু চি 
চেস্ত (মহৎ বিশ্বকোষ ) সংকলিত হয়; চিয়েন লুড-এর কালে 
€১৭৩৬-১৭৯৫ ) জে কু তনুং নু' ( ঞরপ্দী সাহিত্য. ইতিহাস প্রস্থ, 
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দর্শন এবং সাহিভারচনার সংগ্রহ ) সংকলিত হয় । অবন্ঠ অনম্ীকার্য 
যে একালেই দশ বংসরের মধোই ( ১৭৭৩-১৭৮২ ) মাঞ্চুরা পাচশত 
আটক্রিশটি গ্রন্থের তের হাজার খণ্ড পুড়িয়ে দেয়। 

ফলত। চি'-যুগে 'শিয়াও শিন ওয়েন? ছাড়া সাধারণভাবে সাহত্য 
' এবং উপল্যাস রচনার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেনি । অবশ্টু সমকালেও যে 
মহৎ লেখকেরা বিষ্ভমান ছিলেন, তার প্রমাণ, 'লাল কক্ষের ন্বপ্প 
গ্রন্থের রচয়িতা । এতদ্বাতীত, "ফু লিন ওয়েই শী' এবং “চিং হয়া 
ইউয়ান' উল্লেখ তার বিষয়বস্তর তাৎপধের কারণে । 


এক 


চীন। সাহিতোর অন্যতম শে? বিজ্রপাত্বক উপন্যাস হিসাৰে অগ্যাবধি 
'ফু লিন ওয়েই শী' ( বিছজ্জনেরা ) স্বীকৃত। এর লেখক উ চিউ-তসে 
( ১৭০১-১৭৫৭)। প্রকৃঙাথে একে উপন্তাস না বলে অগভীর 
যোগনুত্রে গ্রথঘত ছোটগল্পের সংকলন বলাই শ্রেয়। লেখকের 
জীবস্ত ও পরিহাসযুক্ত রীতিই এর জনাপ্রয়তার কারণ। কোন কোন 
সমালোচকের মতে এগগ্রন্থে কোন যৌনবষয়ের অবতারণ! না থাকাই 
এর জনপ্রক্নতার কারণ, যদিচ বর্তমান জন্নপ্রয় উপন্যাসগুলি বিচার 
করে এ-সিদ্ধান্ত্রে উপনীত হওয়া চলে না। সম্ভবত, সমাজের শীযদেশে 
চিরকাল অবস্থিত পডিতদের প্রতি বিদ্রপই সাধারণকে এগ্রন্থের প্রতি 
আকৃষ্ট করেছে। জানা যায়, এতদবাতীত উ-র একটি প্রবন্ধ সংকলন 
ও কাবালোচনা গ্রস্থও প্রকাশি হয়েছিল। 

আনছয়েই প্রদেশের এক মন্্ান্ত পণ্ডিত পরিবারে উ-এর জন্ম ; 
তার পিত্ৃপুরুষ ছিলেন পণ্ডিত-রাজকর্মচানী। এমত প্রেক্ষিতে 
পণ্ডিতদের প্রতি বিদ্রুপবাণ নিক্ষেপের সমস্ত তখাই ছিল তার জ্ঞাত। 
ভার জীবনীকার ছেং চিউ-কাং-এর মতে, তিনি ছিলেন প্রথর মেখ! ও 
প্রতিভায় সমহ্থয়, কিন্তু ভার কোন আগ্রহ ছিল ন! 'প। কু ওয়েন? 
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পাঠে; তন্থপরি পাধিব এশ্বর্ষের প্রতি কোন মোহ ন। থাকায়, পিতার 
স্বতার পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়ে পান ও ভোঙজনে তিনি 
অল্পকালের মধ্যে সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করেন এবং কিছু অংশ গরীৰ 
প্রার্থীদের মধো বিলিয়ে দেন। 

সরকারী কম গ্রহণেও কদাচ ছিল না তার আসক্তি; তার 
সাহিত্যিক প্রতিভার বিষয় অবগত হয়ে আনহুয়েই-এর শাসনকর্তা! 
যখন তাকে সরকারী কাজ গ্রহণের প্রস্তাব করেন, তখন তিনি তা 
প্রতাখান করেন ততক্ষণাৎই | পরিণামে তিনি দীন থেকে দীনতর 
হতে থাকেন। এরপর তিনি "দেশ ছেড়ে নানকিং-এ চলে যান, 
ধারণা যে. এখানেই তিনি লেখেন তার উপন্যাসটি এবং এর বিক্রির 
টাকায় পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন । £চং চিউ-ফাং লেখেন 
যে প্রচণ্ড শীতের দিনে সামান্য মদও ন। জোটায় তিনি বন্ধুদের নিয়ে 
চলে যেতেন শহরের “দওয়ালের বাইরে এবং রাত না আসা পধস্ত 
চিৎকার, গান ও কবিত। আবন্তি করতে করতে জোরে হাটতে 
থাকতেন। এই অদ্ভুত কাজকে ঠারা বলতেন, “পা গরম করার 
বাষাম' | 

চেং এ-প্রসঙ্গে আরে! বলেছেন যে, তার এক দাছুর নঙ্গে উ-এর 
আত্মীয়তা ছিপ এবং তিনি ট-“ক 'আধিক সাহাযা করতেন। একদা 
কয়েকদিন প্রচুর বৃষ্টি পড়ায় চেং-এর দাছু ভার ছেলেকে ডেকে বলেন 
যে, "এখন চালের দাম খুব বেড়েছে ; জানি না মিং শিয়েন-এর (উ- 
ডাক নাম ) কেমন করে চলছে । তিন তো১ চাল আর কিছু টাকা 
ওকে দিয়ে এসো ।' তার ছেলে উ-এর ওখানে পৌছে দেখে যে গত 
ছু'দিন তার খাওয়া জোটেনি । “কিন্ধ একবার উ-এর হাতে টাকা 
এলে তিনি মদ ও মহিলার পেছনে মে টাক' উড়িয়ে দিতে কালবিলম্ 
করতেন না, নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যাতের কথা না ভেবেই 1 
" . ভবঘুরে জীবনে অন্থধী ছিলেন না৷ উ: বন্ধৃন্ভাগ্য ছিল ঠার। 
সমকালেই ভিনি এবং তার বন্ধুর! প্রাচীনকালের উ-রাজদ্বকালের- 
ভাই পো থেকে শুরু করে শে! ত্রিশ জন শ্রন্ধাভাজনের সম্মানে এক 


১৮২ চীনা সাহিত্যের ইতিহাস 


মন্দির নিদাণের জঙ্চে অথ সংগ্রহ করেন । এ-কাজের মাঝখানে অর্থ 
নিংশেষ হলে তিনি কাজ চালিয়ে বাবার জঙ্গে নিজের বসভবাটী বিক্রি 
করে দেন। 

'ফুলিন ওয়েই শী' উপন্যাসের শেষাংশে দরজির বক্তব্যে সম্ভবত 
(তান নিজেকেই প্রকাশ করেছেন: 

“দরজি চুয়াং ইউয়ানের বয়স প্রায় পঞ্চাশ : তিন পাহাড় স্রীটে 
তার নিজের দোকান । কাজের শেষে প্রত্যেক রাত্রে সে ৰাশী বাজায় 
গার কবিতা লেখে । তার বন্ধুরা বলে, 'কবি হতেই যদি চাও তবে 
কেন “দাকানটা তুলে দিয়ে সাহিতোর লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
কর না? 

'আসি বাশী বাজাই আর কবিতা লিখি আমার প্রাণের আবেগে, 
লেখক হবার তো কোন বাসন। আমার নেই, সে বলে! "আমি দরজি, 
আমার বাপ-ঠাকুদাও দ্বিলেন দরজি। লেখাপড়। জানলেই যে 
দরজিগিরি ছাড়তে হবে বা কাজট! .য ছোট এমন কি কোন আইন 
আছে। ভারপর 'পশাদার .লখকদের মাছে একটা তত্বের জগং। 
ঙারা কখনও আমাদের বন্ধু হতে পারবে না। এখন আমার আয় 
প্রতিদিন গড়ে ছয় বা সাও .কন১ রীপামুদ্রা আর থাওয়া-পরারও 
অন্ভাব নেই। আমিবাশীবাজাই, কবিত! লিখি, স্বাধীনভাবে যা 
খুশী করতে পারি । আমার পয়সা বা খাতির তো কোন আকাঙ্া 
নেই আর তার জন্যে অগ্থের মুখাপেক্ষীও হতে হয় ন!। ন্বর্গেম্ডে 
কেউ মায় জালায় না। এর চেয়ে সখ আর কিসে পাব ?' 

সমালোচকদের ধারণায়, উ-র উপন্যাসের চরিতরগুল ভার অত্যন্ত 
পরিচিত মানুষের এবং পণ্ডিত তু শ[ও-চং-এর চরিত্র, যে অর্থ বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র ভাবিত নয়, কেবল জনসাধারণকে সাহায্য করেই তৃপ্ত, 
প্রকৃতপক্ষে ভার নিজেরই প্রতিচ্ছবি । পণ্ডিতদের প্রতি বু বুসিকত। 
সন্থেও, তাদের বেদনায় সত্যকে কদাচ তিনি অবজ্ঞ! করেন নি। তার 
জীবনীকার চেং বলেন বে, উ-বধন একদা আবিষ্কার করেন যে চেং 
পরীক্ষা পাস করতে ন! পারার দরকারী চাকরি পায় নি এবং হুর্দশা গ্রস্ত 
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হয়ে পড়েছে, তখনই কাক্সায় ভেঙে পড়ে বলেছিলেন, "তুমি দেখছি 
আমারই মত হৃতভাগ্য 1 

জানা যায়, “ফু লিন ওয়েই শী' পঞ্চান্সটি অধায়ে বিভক্ত ছিল ; 
কিন্ত বর্তমানে প্রাপ্ত ছুটি সংস্করণের একটি ছাপায় ও অন্যটি ফাটি 
অধ্যায়ে লম্পূর্ণ। এটিই মান্দারিন আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত প্রথম 
পন্যাস ; এ-ভাষাই পরবতশকালে চীনের জাতীয় ভাষারপে স্বীকৃতি 
পায় । জনপ্রিয়তার অন্য মুত্র সস্ভবত এখানেও বিধত | 


দুই 


ছু" লৌ মে€' (লাল কক্ষের ম্বপ্র ) উপন্যাসটির সঙ্গে বিধৃত আছে 
চীনা সাহিত্যের সমগ্র এতিহা , 'শিচিং, 'লি শাও", 'এইতিহামিক 
দলিল লি “পা এবং তু ফুঁর কবিতা কুয়ান হান-চং এবং ওয়াং শী- 
ফর উত্বরের নাটক ইত্যাদি সমস্তই এর বিষয়ীভৃত। চীন 
বিছজ্জনের কাছে এ-উপন্যাসটি এতই সমাদূত ঘে একদা, প্রাক 
পঞ্চাশ বৎসরকাল ধরে, লেখকদের মতামত, তত্ব ও উপন্থাস ইত্যাদির 
প্রশগতিকে লেখক! চিহ্কিভ করতেন, 'লালতন্ব' নামে । এই টপশ্াসের 
রচয়িতা সাও শুয়ে চিন ( ১৭১৯-১৭৩৩ )। 

ওসাও-এর প্রপিতামহ মিঙ যুগের শেষাংশে মাঞ্ডুরিয়ায় আসেন 
এবং বৈবাহিকন্ত্রে মাঞ্চু গোষ্ঠীভুক্ত হন। মাঞ্চু কর্তৃক মিঙ রাজনের 
অবসান ঘটলে €সাও-এর পিতৃপুরুষ মূল চীনে কিরে যান এবং শাসক 
শ্রেণীর লোক হিসাবেই বনবাস করতে থাকেন । ১৬৬৩ থেকে ১৭২৮ 
পর্যন্ত সাও-এর পিতামহ কেবলমাত্র নান্কিং সি ব্যুরোর কর্তা এবং 
সম্রাটের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুর সরবরাহকারীই ছিলেন না, সেই 
সঙ্গে তাকে দেশের আভান্তরীণ সমুদয় গুরুতপূর্ণ ঘটনা বলীও সম্ভাটের 
গোচন্রীভূত করতে হোত । তসাও পরিবার পুরুষানুক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ 
পদে নিযুক্ত হন: অতঃপর সম্রাট ইউং চেং সিছোসনে বসলে সাও" 


১৮৪ চীন! সাহিত্যের ইন্িকাস 


এর পিতা! এই পদ থেকে অব্যাহতি পান এবং দশ বছরের তসাওকে 
নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জঙন্কে পিকিং-এ চলে আসেন । এরপর 
থেকেই লাও-পরিবায়ের পতন শুরু হয় এবং রাজ-অমাতাদের যড়যন্ত্রই 
ছিল এর মুখ্য কায়ণ। 

সাও শুয়ে-চিন আপন পরিবারের এই পতনের কাহিনীই বাক 
করেছেন হু লো মেট? উপন্যাসের প্রক্ষিতে ; চীনা সাহিভোর এই 
প্রথম বিয়োগা্ছগ স্টপন্যাস মুখাত জ্রিসুধী প্রেমের দ্বন্দের চিত্রণ। এ 
উপস্াস রচনা যখন শ্ররু 5য়, সম্ভবত সাও পরিবারের তখন ভগ্ুদশা 
১৭৬১-তে ভার পুত্রের মবান্নাতে শোকগ্রস্ত পিতা অকম্মাৎ অসুস্থ হয়ে 
পড়েন এবং ১৭৬৩ নববধের দিনেই ঠার মৃত হয়। স্বল্রকালের 
জীবন শেষ হবার আগে তিনি এ-উপন্যাসের মাত্র আশিটি অধায় 
সমাগু করতে পেন্সেছিলেন। 

বর্তমানে প্রাপ্ত উপস্াসটি একশত কুডিটি অধায় সাবলিত। বশির- 
ভাগ সমালোচক এবং চীনাবিদদের মতানুযায়ী, বাকি চল্লিশ্টি 
অধায়ের রচয়িতা কাও এনগো | এই গ্রন্থের মুখবন্ধে কাও এনগো 
লেখেন, “আমার বন্ধু চে৬ ওয়েই-ইউয়ান তৎকর্তৃঁক আনীত গ্রন্থের 
পাঙুলিপিটি আমাকে দেখান । এবং বলেন, 'অনেক কষ্টে আমি এটি 
মংগ্রহ করেছি, এখন তুমি যদ এটি সম্পাদনা করতে আমাকে সহায়ত! 
কর তবে ভাল হয়।' আমি রাজী হলাম ।” 

'ভু লৌ মেঙ' চারশতেরও অধিক চরিত্রের সমাবেশে এক বিশাল 
ক্যানস্ভাসে রাঁচত উপন্যাস । এটি শুরু হয়েছে, মায়ের মৃতার পর 
কালে! জেডের নান্কি'-এর শিয়া পরিবারে বসবাসের জঙ্গে আসবার 
পর থেকে ; শিয়া পরিবার তখন সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে! কালে! জেড 
হৃ্গরী কিশোনী ; প্রতিভ্াময়ী, দৃগ্ড এবং কোমলম্বস্ডাব! ; এখানে 
এসে প্রথম দর্শনেই সে পাও-ইউ-র প্রেমে পড়েছে । পাও-ইউ 
পরিবারের চতুর আর বয়ে খাওয়। ছেলে : সে ভালবাসে তার বোনদের 
আর বিগুলোকে। সে আবেগপ্রবণ এবং ন্ভতবত উচ্চ-পর্িষারের 
ঘীবনধাআার একঘেয়েমিতে রাস | ঘটনাক্রমে সে জন্েছিল রুপোর 


চীনা সাহিতোর ইতিছাল ১৯৫ 


চামচ ( চীন! ভাষায় বলা চলে কালো পাখর ) মুখে দিয়ে আর 
দিদিমার প্রশ্রুয্ে তায অপ্রাপা কিছু ছিল না| প্রথম দর্শনেই সে 
কালো জেডকে বলেছিল, “তুমি আমার অনেককালের চেনা 1 এ- 
কথার বাচালত্ব ছিল না, কারণ সে মুহুর্তেই তার ধারণ। হয়েছিল যে 
কালে! জেড পূর্জন্মে ছিল এক লতা, ঘাকে সে বাচিয়ে রেখেছিল 
অনেক জঙসিঞ্চনে | কথ! শুনে কালে জেড কাদতে শুরু করেছিল 
আর দিদিম! হেসে বলেছিলেন, “এমন কাদলে কিন্তু আমরা তোমাকে 
কাছুনে মেয়ে বলে ডাকবো 1 

এরপর তার পিসিমার মেয়ে সুন্দরী ক্লাসপ, তার মায়ের সঙ্গে 
এলো শিয়া পরিবারে বসবাসের জন্যে । এই ক্লাসপ. চরিত্রের দিক 
দিয়ে কালে! জেডের বিপরীত । সে সংবর্মী এবং কূটবুদ্ধি-সম্পয়া. 
অন্যপক্ষে কালে। জেভ হালকা চরিত্রের, এবং অসংযমী মস্তুবো অন্যকে 
আঘাত করে প্রায়শ। কিন্গ এতদসত্বেও কালো জেডের চরিজের 
উচ্ছলতার জন্যেই, পাও-ইউ তাকে ভালবাসে মার জীবন কাটায় 
বড়লোকের বাড়ির উচ্চুদ্খল ছেলের মতোই । এই পরিবারে বড় 
মেয়েকে পাঠনেো। হয়েছে সম্ভাটের কাছে রক্ষিত! হিসেবে এবং তান্স 
কল্যাণে এদের সম্দ্ধি বেড়েছে। অনেক খুড়তুতো-জোঠতুতো। 
বোনদের একত্রিত জীবন ভাঙগই কাটছিল এখানে কিন্ত সন্দেহ, সংশয় 
ও বিদ্বেষের বিষ ক্রমশ এদের মধ্যে বাস! বাধতে থাকে ; ইতিমধ্যে 
রাজকমচারীদের সঙ্গে বিন্বোধে পরিবারে হুধোগ ঘনিয়ে আসে । আর 
প্রিয়তম চাকরানীর হঠাৎ ম্বতাতে পাওইউও শোকার্ত হয়। এমত 
পারিবারিক্ষ ও ব্যক্তিগত ছুধোগের কলে একদা পাখ-ইউ মানসিক 
ভারসাম্য হারায় এবং তার দিদিম। তাকে ভাল করবার জন্যে বিয়ের 
বন্দোবস্ত করতে খাকেন। পাও-ইডউ এবং কালো জেডের প্রেমের 
কথা তার! জানতেন না তাই নুন্দরী ক্লাসপকেই তার! কনে নির্বাচ্ণ 
করেন। একথ। জেনে কালো! জেড অসুস্থ হয়ে পড়ে আর পাও-ইউ 
ভাবতে থাকে যে কালে! জেড-এর সঙ্গে তার বিষের দিন আসঙ্স। 
বিয়ের দিনে বখন কালো জেডের দাসী কনেকে সাজিয়ে আনছে 


১৮ চীন সাহছিতোর ইতিহাস 


তখন জঙ্ক ঘরে সে মৃতুায প্রতীক্ষা! করছে ; অবশেষে পাও-ইউ বখন 
জানতে পায়ে যে তার বিয়ে চক্ষে অন্য মেয়ের সঙ্গে, তখন কালে 
জেডের মৃত়া তয়েছে। এর কলে শোকার্ত পাও-ইউ সম্পূর্ণ পাগল 
হয়ে গেল। অনেক কাল পরে যখন তার সুস্থতা এলে তখন সে 
ভেবেছে কভ আনদের় ছিল কিশোরবেলার সেই দিনগুলি! ইতি- 
মধো সম্সাট-রক্ষিতার মৃত্ঠা ঘটেছে এবং পরিবারের বিপধয় চূড়ান্ছে 
পৌছেছে , পাও-ইট-র কাকার পদঢ়াতি ঘটেছে এবং তার সমস্ত 
সম্পর্তি সম্রাট-কর্তক বাজেয়াপ হয়েছে । তার বাব। চিয়াং চেও 
অবশ্বা (কান শান্তি পান নি. কিন্ত অর্থনৈতিক ভাঙন রোধ করতে 
অসমথ হন । সমস্ত মণ্ভীত এশবর্ধ ও গৌরবের দিনগুলো এভাবেই 
একদা শিয়া পরিবার থেকে অন্তরহিত হোল। সুস্থ হবার পয় পাও- 
ইট প্রথম উপলব্ধি করলো ভার যথা অবস্তা এবং বিস্তার্জন ও 
কঠিন পরিশ্রমের পরে সে সরকারী চাকরির জন্যে পরীক্ষ। দিতে মনন্থ 
করে, কিন্কু পরীক্ষায় পাস করে. যখন চাকরিতে যোগ “দবার আহবান 
এলো, তখনই পাও-ই যেন কোথায় হারিয়ে গেল। 

পরে, একদ! রাত্রে নদী পার হবার সময় তার পিতা, মু্ডিত- 
মস্তক, খালি পা একজন শ্রমণকে দেখে তার পুত্র বলে তাকে 
চিনতে পারেন কিন্তু তিনি যখন তার দিকে এগোতে থাকেন, তখনই 
একজন বৌদ্ধ হামণ ও তাও সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে কোথায় হেন 
মিলিয়ে গেলে। আর ভাদের খুঁজে পাওয়া গেল ন1। 

ঘটনার উক্ত সংক্ষিগ্সার থেকে কোন উপন্যাসের বিচার অসম্ভব। 
কিন্ধু এ-উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণের অসামান্থত। অস্তাবধি স্বীকৃত এবং 
এর অনেক চরিত্রের নামে এখনো চীনে, লোকদের চিহ্নিত করা হয় : 
ঘেমন মেয়েটা ঠিক কালে! জেডের মতো, অথবা সুন্দরী ক্লাসপ--এর 
মতো, ইতাদি। 


ভিন 


ইউং চেং (১৭২৩-১৭৩৫ ) এবং চিল্লেন লুং ( ১৭৩৬-১৭৯৫ )-এর 
শাসনকালে চীনা পণ্ডিতদের ওপর মাঞ্চু সম্রাটদের অভাচার চূড়ান্ত 
পৌঁছায়; চীনা ইতিহাস বিষয়ক কোন সামাগ্ মস্তবা স্াটের 
অমনোনীত হলে লেখক ও তার পুরো পরিবারকে মৃতাদণ্ড দেওয়। 
হোত। এর ফলে সমকালীন পণ্ডিতসমাজ এতদূর ভীত হয়ে পড়েন 
যে ঠারা ডাদের লিখিত রাশি ব্লাশি কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ দর্শন ও কনফুসীয় ঞ্ুপদী রচনার অনুশীলনে 
রত হন। এব একালে এমত চচা ফাশানে রূপাস্ঠ্িত হয়; চীন! 
প্ডিতেরা, সামান্ট কয়েকঙ্গন ছাড়া, বৃহত্তর শিক্ষার জগৎ (থকেই 
সরে এলেন এবং সাহত্যশ্ষ্টির কোন কল্পনাও আর ঠার! মানসিকতায় 
প্রশ্রয় দিলেন ন!। 

এমত৩ পরিবেশে লি ফু-চেন (১৭৬৩1-১৮৩০ )-এর “চং ছয়া 
ইউয়ান' (আয়নায় প্রতিবিম্থিত পুষ্পগুচ্চ ) উপন্তাস রচনাকে 
ব্যতিক্রমই বল! চলে। একাঙ্ে চীন ধ্পদী সাহিতো পারঙ্ষম 
বাক্তিরাই মাত্র সমাজে পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি পেতেন , লি-র খ্যাতি 
ছিল পণ্ডিত হিসাবে আর ভাষা বে ঠার জ্ঞান ছিল গভীর । তথাপি, 
উপন্যাস রচনায় দশ বৎসরের বেশি সময় বায়ি৬ হলেও, তার বিপুল 
জ্ঞানের ছাপে এ-উপন্যাস ভারাক্রান্ত নয়, এব সমকালীন বিদ্জ্জনের 
এ-কারণেই এর প্রতি কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি। 

উ চিউ-ৎসের মতোই লি ফু-চেন এর 'পাকু ওয়েন অধায়নে 
কোন আগ্রহ ছিল ন। এবং সেকারণেই সরকারী চাকরির পরীক্ষায় 
পাস তিনি করতে পারেন নি। তার গভীর অনুসন্ধিংসা তাকে 
জ্যোতিষবিষ্া, লিখনচিত্র ও দাবাখেলায় প্রাণিত করেছে এবং এ-পথে 
বিস্ত/। ও জ্ঞানেরও স্বীকৃতি মিলেছে । কিন্তু তিনি ঠার কালে সর্ধাধিক 
সম্মানিত হয়েছিলেন 'লি-় ধ্বনিবিজ্ঞান' না্সীয় গ্রন্থের জচ্যে। 
সমকালের শ্রেষ্ঠতম ধ্বনিবিজ্ঞানী ও সঙ্গীতজ্ঞ লিন ভিং-কান 
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| ১৭৫৫-১৮০৯ )-এর ছাত্র ছিজেন তিনি। পরবর্তীকালে চীন! 
ভাষার ভুলনামূলক মালোচনার ক্ষেত্রেই নয়, এ-বিষয়ক নতুন তথ্য 
টদ্তাবনেও তার কৃতিহ স্বীকৃতি পায়। “চিং হুয়া ইউয়ান' গ্রন্থে প্রায় 
ভিন অধায় তিনি এমালোচনায় বায় করেছেন, এবং ভাষাবিজ্ঞান 
সম্পফ্চিত হত্বেরও অবতারণা করেন । বর্তমানে বাঞ্জনবর্ণ ও স্বরবর্ণের 
ধুকিকরণ চীনাভাষায় প্রচলিত হলেও তংকালে তার প্রথম প্রয়াস 
ছিল বৈপ্লবেক। 

অগ্রজ ফু-্য়া-এর সঙ্গে লি-র সম্পর্ক ছিল মধুর এবং ঠারই 
আশ্রয়ে তিনি কুডি বছর কাটান। ফু কুয়্াং কদাচ লি-র 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি, পক্ষাস্থরে তার সমস্ত ইচ্ছাকে পূর্ণ 
করতে স্কায়তা করেছেন। কিন্তু লি বখন হোনান প্রদেশের শাসকের 
সইকারী হিসাবে চাকরি করতে চলে যান, তা সমর্থন করতে পারেন নি 
অগ্রজ । এ-সময়ে 'চটীনের ছুঃখের নদীতে বস্তা আসে আর বাধ 
ভাঙতে থাকে ২ এই বীপ পুনর্গঠনের কাহিনী পরবর্তীকালে লি-এর 
টপশ্বাাসে বিবৃত হয়। 

ষ্টার নচ্প মানলিকত। ঠাকে নিয়ত কর্মপ্রেরণায় চঞ্চল রেখেছিল : 
একারণেই দরকারী কর্মের দৈনন্দিন অবসরে যখন অস্থান্তের পানাহারে 
মত্ত হতেন বা কবিতা লিগতেন অথব! নিতান্তই-_বন্ধুদের সঙ্গে 
আড্ডা দিতেন, লি তখন সময়কে এমত কাজেই নিংশেধিত হতে 
দেন নি; তিনি নিজেকে, অঙ্ক, চিত্রশিল্প, চিকিংসাবিষ্কা, প্রপদী সাহিভা 
প্রভৃতি বিষয়ে পারঙ্গম করে তোলেন । নিজের খেয়ালেই তার প্রায় 
পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন উপস্তাসটি এবং এটার পরি- 
মার্জনে কাটিয়ে দেন দশটা বছর । উপস্ঠাসটি প্রকাশিত হয় ১৮১৮-এ 
এবং এর ছ্বাবছর পয়েই তার মৃত হয়। 

'চিং য়া ইউয়ান' একশত অধ্যায়ে বিভক্ত । একশ' পুষ্পের দেবী 
ও চন্দ্রদেবীর স্বর্গের বিরোধে এর কাহিনীর সুত্রপাত। চত্রধেৰী 
ষড়যন্ত্র করে চল্্রলোকের খেকশিয়ালকে পাঠান মর্ভলোকে তাং 
যুগের অগ্াজ্জী উ হিসাবে “এবং ব্যবস্থা করেন যাতে তার গমনে 
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মর্তলোকের সমস্ক ফুল ফুটে ওঠে । ফলে একশ ফুলের দেবী ও 
একশ' ফুল পশ্চিম স্বর্গের মাতার কাজে অবহেলার জন্কে অভিশাপে 
মর্তে একশ' নশ্বর মহিলারূপে জন্ম নেয়। 

একশ' ফুলের দেবী, প্রখ্যাত পণ্ডিত তাং আও-এর, যিনি সরকারী 
পদে নিধাচিত হয়েও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে 
কর্মে যোগ দিতে পারেন ণি, কন্যা হয়ে জন্মান। তাং হতাশায় ভেঙে 
পড়ে, তার শ্বালক জিন চিইয়াং এর সঙ্গে সাগর পাড়ি দেন। এই 
যাত্রায় তিনি বিভিন্ন দেশে অনেক নিবাসিত ফুলের আত্মার দেখা 
পান; এই দেশগুলির নামকরণ লক্ষণীয়, যথা মহিলাদের দেশ, 
দৈতাদের দেশ, ছুমুখে। মানুষের দেশ, প্রভৃতি । এ-সব দেশের 
প্রসঙ্গে লেখক ভার বহু বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ ঘটিয়েছেন । এরপর 
সমস্ত ফুলের আত্মার! রাজধানী চাং-আন-এ চলে আসে এবং 
মহিলাদের জন্যে নিই লরকারী পরীক্ষায় উন্বীণ হয়। এরপর 
তাদের স্বামীদের সহায় হায় সম্্রাঙ্ছখ উ-কে সিংহাসনচাত করে এবং 
নিবাসিত সম্রাট ফিরে আসেন রার্জো। কিন্তু একমাত্র একশ' ফুলের 
দেবী তার বৈশিষ্ট্য রেখেছিলেন 'তাও? চাচা করে এবং অবশেষে তিনি 
স্বর্গে কিরে যান। 

এই গল্পের কোন নিটোল বাধুনি নেই ; লেখক যেন কেবলমাত্র 
এই কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন সামাজিক, শৈল্িক প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে তার তত্বকে প্রচার করতে । কিন্তু অনেক বিষয় অতান্ত 
দক্ষতার সঙ্গে চিন্তিত হয়েছে। যেমন দেখি ভদ্রলোকের দেশ' 
নামীয় অধ্যায়ে বেখানে দোকানদারকে খদ্দের বেশি দাম নেবার জন্যে 
গীড়াপীড়ি করছে আর দোকানদার জিনিসটার অত দাম হতে পারে 
না বলে খদ্দেরকে প্রত্যাখ্যান করছে। “মহিলাদের দেশ? অধ্যায় 
নারীর সমানাধিকারের তথ্ধ প্রচারিত হয়েছে । ডঃ ছ শী এই গ্রন্থের 
সূলাবান ভূমিকায় লেখেন যে, নারী ও পুরুষের সামাজিক অধিকারের 
তারতম্যই এই উপন্থাসের অন্কতম প্রতিপান্য বিষয় । “লেখক বিশ্বাস 
করেন যে শিক্ষায় ও রাজনীতিক্ষেযে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার, 
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থাকাই উচিত” ভ: ভ আরো বলেন যে বিভিন্ন দেশের সামাজিক 
চিজ আস্কনে তিনি যে অসম সামাজিক ব্যবস্থার কথ! বলেছেন, তা! 
কার্যত চীনের সামাজিক অবস্থারই চিত্র । একপ্রকার ত্রিশটি দেশে 
ভার শষ্ট চরিত্রদেয় হমণ এবং তার বত্বাস্তে, তিনি সপ্ত দেখেছেন 
একটি সুদ বন্টনের নুস্থ সমাজ । এ-বিবেচনায় 'চিং হয়া 
ইউয়ান'কে বল! চলে যথার্প 'মর্থে একটি ইউটোপীয় উপস্াস। 
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নির্দেশিকা 
১ এক তৌ২'২ কিলো 
২ যুধামান রাজন্বগ্ুলিয় একটি 
৩ শক ফেন- ১১ আউষা। 
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চীন এবং বাইরের দেশগুলির মধ্যে শত শত বতসর ধরে বাণিজ্জা- 
সম্পর্ক বিমান ছিল । প্রাথমিক কালে এই বাণিজা চলতে! হীাটা- 
পথে চীনা তু্কেস্তানের মধো দিয়ে, যার চালু নাম 'সিঞ রোড; 
অবশ্য তখন তুলনামূলকভাবে এর পরিমাণ ছিল স্বল্প । উনিশ শতকে, 
হন্ত্রশিল্লের 'মগ্রগতি, কাচামালের চাহিদ। এবং বাজারের প্রয়োজনে 
পশ্চিমী দেশগুলির নজর পড়লো চীনের দিকে * সামুদ্রিক বন্দরের 
মধো দিয়ে তাক! চীনের গপর চাপিয়ে দিল বাণিজ। প্রসারের বাবস্থা 
আর এন্ডাবেই চীনকে ভাঙতে হোল তার বন্ধ দ্বার স্বনণিতর' নীতি। 
অবস্থা, পশ্চিমী দেশ গুলির 'গান-বোট' নীতির ষথাথ ও প্রয়োক্ষনীয়তা 
আমার বর্তমান আলোচনার বিষয়ীড়ত নয়, কিন্ত পরিণামে, ১৮৪০ 
১৮৪১- এর 'ওপিয়ম ওয়ার' পশ্চিমী দেশগুল নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ও 
বাণিজা প্রসারের তাগিদে সংগঠিত করলো, তা কদাচ চীনের 
আকাকঙ্ত্িত ছিল না এবং স্বভাবতই চীনবাসীর! পশ্চিমীদের 'ববর' 
আখ্যায় ভূষিত করে । মুনাফার জন্যে তারা যে কোন পথেই এগোতে 
পারতে। | ন্ুতরাং 'গান-বোট্ট' নীতির বিরুদ্ধে চীনেদের প্রতিক্রিয়া 
স্বাভাবিক । পশ্চিমী দেশগুলির কাছ থেকে শিক্ষণীয় কিছুই নেই, 
এমত্ ভাবনাও চীনে প্রসারিত হোল । 

এ-বিষয়ে কোন নীতি নির্ধারণের আগেই চীনে আবার আযংলো- 
কলাসী অভিযান ঘটলো । তারা ভিয়েনংসিন আক্রমণ করে, 
রাজধানী পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হোল : পুড়িয়ে দিল গ্রীক্ঘ-প্রাসাদ, 
রাজ-অমাভাদের বাধ্য করলো উত্তর-পশ্চিষে পালিয়ে যেতে আর 
১৮৬৯ গ্রীষ্টাঙ্ষে চীন বাধ্য হোল এক অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর 
করতে । দক্ষিণ চীনের তাইপিং বিপ্লব এবং চিং রাজবংশের পতনোন্মুখ 
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অবস্থাক়। যখন সাঞ্চুরা দেশের প্রতি উদ্দানীন, তংকালে বহু চীনা 
স্বাধীনভাবে সংস্কান্ের পরিকল্পন! গ্রহণ করে। তারা প্রতিষ্ঠা কষে, 
অক্ত্রাগার, জাহাজ নির্নাণের কারখানা) রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও. 
টেলিফোন ব্যবস্থা । স্ব কালের মধ্যে তার! অনুধাবন করে বে 
কেবলমাত্র উক্তপ্রকার যন্ত্রশিল্পের প্রসারেই নয়, পশ্চিসী বাবস্থাপনার 
রীতিও, যা চীনের চেয়ে বনুলাংশে উন্নত, তাদের পক্ষে অনিবার্ধ। 
ক্রমে প্রয়োজনীয় আমদানির মতোই তারা স্বশিকৃতি দিল সেদেশের 
বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে | 

১৮৯৫ সালে ক্ষুত্ব জাপান, চীনের বিরাট নৌবহর থাকা সত্বেও, 
তাকে পরাজিত করলো, তখন সে-আঘাত কেবলমাত্র তাদের সচেত নই 
করলো না, সেই সঙ্গে বৈদেশিক আক্রমণকে মোকাবিলার জন্তেও 
তাদের ভাবিত হতে হয়। একই সময়ে যদিচ জাপান ও চীন 
পশ্চিমী বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাকে গ্রহণ করে; তথাপি জাপান তার 
'মেইজি-পুনর্গঠন পরিকল্পনায় পশ্চিমী সমস্ত কিছুকেই শ্রেয় বলে 
মেনে নেক্স। ক্রমে, চীন বুদ্ধিজীবীর! স্বীকার করে নিলেন যে পশ্চিমী 
আইন ও রাজনীতি, বিজ্ঞান ও কার্িগরির মত শিক্ষণীয় | অবশ্ট, 
চীন! দর্শন, নীতি ও সামাজিক সংগঠনগুলির ওপরে এর যাতে কোন 
প্রভাব না পড়ে, সে বিষয়ে তার! প্রথমাবধি সচেতন ছিলেন । চাং 
চিতুঙের ( ১৮৩৭-১৯০৭ ) সেই বিখ্যাত উক্তি, “চীনা শিক্ষা হোল 
মূল ভিন্তিভূমি আর পশ্চিমী শিক্ষা হোল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের 
জন্যে । অবশ্ব এ-মস্তব্য নিয়ে চীনে দীর্ঘকাল বিতর্কের ঝড় ওঠে। 
ছুই ভিন্ন সংস্কৃতির এমত সংঘাতের ফলে অবস্থা চরমে উঠতে 
দেরি হয় না$ বিশেষ করে সংক্কৃতিক্ষেত্রে এবং জীবনচর্ধার বিভিন্ন 
দিকে সঙ্কট ঘনীভূত হয় । 

' চীনে যখন এভাবে বদল শুরু হয়, তৎকালেই পশ্চিমী গ্রন্থের 
অনুবাদের সুক্রপাত । প্রথমে বাইবেল, এবং পরে বৈজ্ঞানিক রচনা, 
পশ্চিমের ইতিহাস গ্রন্থ, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদির অনুবাদ ক্রেমশ 
প্রকাশিত হতে থাকে । উল্লেখ্য যে, ১৮৯৬ গ্রীষ্টাঙ্জে। জাপান কর্থক 
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চীনকে পরাঙ্গিত করবার মাত্র এক বৎসর পরে, পশ্চিমের দর্শন গ্রন্থ 
হাক্সলের 'ইতালিউশন এড এধিকদ্‌! প্রথম চীন! ভাষায় অনুদিত 
হয়; উনিশ শতকের ছুঙ্গন শ্রেষ্ঠ অনুবাদকের অন্যতম ইদ্েন ফু 
( ১৮৫৮১৯১২) এর অনুবাদ করেন। এতদ্বাতীত তিনি অগ্ভুবাদ 
করেন স্পেনসরের 'দোশিমল্যজি', এবং মিলের “সিস্টেম অব লজিক" 
এবং এ-কাজে ভার ভ্রপদী রচনারীতি সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের 
সবিশেষ প্রশংসা অর্জন করে । 

ইয়েন ফু যখন টক্তপ্রকার রচনাদি অনুবাদে রত, তকালে অস্ত 
প্রখ্যাত অনুবাদক লিন শু ( ১৮৮১-১৯১৭) উপন্থাস-গল্প অনুবাদের 
কাজে লিগ হন! লিন অন্য ভাব! জানতেন লা, কিন্ধ তিনি মোট 
১৭১টি রচনার অনুবাদ করেন, যার মধ্যে ৯৯টি ইংরেজ লেখকের, ৩৩টি 
সরামী এবং ১৭টি আমেরিকান । তিনি একাজে দোভাষীর সহায়ত 
গ্রন্থণ করতেন ১ তাদের মুখে ভাষাস্গর শুনে তিনি অসামান্য দক্ষতায় 
তাকে রূপ দিেন। তার এমত অনুবাদ ছিল অভীব জন্প্রয় এব' 
সমকালীন ও্পন্যাপিকদের তা। যথেষ্ট প্রভাবিত করে । চিং রাজহের 
শেষাংশে অনেক গুলি কাহিনীপ্রধান উপন্থাসও প্রকাশিত হয়। এগুলির 
মধ্যে, লি পোইউয়ান ( ১৮৬৭-১৯০৬ ) লিখিত 'কুয়ান চাং শিয়েন 
শিং চি ( সরকারী জগৎ ), €সেঙ পু-লিখিত 'নিয়ে হাই হয়া (পাপের 
সমুদ্রে একটি ফুল) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখা । এগ্ুলিতে চীনের 
সামাজিক ও রাজনৈতিক বাবস্থার অবক্ষয় যেমন পরিলক্ষিত, মেমত 
টপগ্ঠাস রচনায় পশ্চিমী প্রভাবও লভ্য। 

উক্ত উপন্তাসগুলর মধো নিয়ে হাই হয়া)-ই সবশ্রেষ্ঠ। এটি 
প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৭-এ আর পরবর্তী সংস্করণ বেরোয় ১৯১৭7 । 
প্রখ্যাত পণ্ডিত ও পরে ইংলণড চীনা রাষ্ট্রদূত ছং চুন এবং বিখ্যাত 
রাঙ্নর্ভবী ও পরে ভুং-এর রক্ষিত! ফু €সেই-সুনকে নিয়ে এর রোমাব্ । 
স্বামীর মৃতার পর ফু তার আপন বৃত্তি অবলম্বনের জন্যে ফিরে যায 
সাংহাইতে ; পুবদিনের বন্ধু কাউ ওয়াল্ভাবসী যখন আট দেশের 
মেনাদলের প্রধান হিসাবে ১৯০০ এ্রীষ্টাবে' বক্সার বিজ্রোহের সময 
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পিকিং অধিকার করতে আসেন, তখন ফু তাকে বধেষ্ট প্রভাবিত করে। 
এমত গল্পের মাধ্যমে লেখক সমকালীন সরকারী কর্মচারী এবং পণ্ডিতের 
প্রতি একাধারে যেমন বিরূপত। প্রকাশ করেন, অন্যদিকে তিনি চীন। 
প্রজ্ঞাতস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নান ইয়াত-সেন-সহ সমস্ত বিপ্লবীদের 
প্রতি সহানুত্ৃতি জ্বাপনে সমর্থ হন । 

স্থউ বুগের কথকেরা, স্ুঙ, ইউয়ান এবং মিও যুগের ছোট গল্প 
লেখকেয়া এবং ইউয়ান, মিউ এবং চিং যুগের গ্পন্তালিকেরা তাদের 
রচনায় যে-কথ্য ভাষার বাবহারের প্রচলন করেন, একালের আখ্যান- 
মূলক উপন্যাসে ভারই ব্যবহার লক্ষিত হয়। কারণ গপন্যা সিকের৷ 
উপলব্ধি করেন যে প্রপদশী ভাষা বাবহারের চেয়ে কথান্তাষাই 
উপন্যাসের পক্ষে উপযুক্ত । কয়েকটি টপন্যাসে অবশ্বা আঞ্চহিক 
ভাষা বাবন্ৃত হয়েছে । এগুলির মধো সবাধিক উল্লেধা সাহাইয়ের 
আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত, 'হাই সাং হুয়। লি চুয়ান' ( রাজনতকীদের 
জীবন কথা )। কথ্যভাষায় লিখিত উপশ্যানগুলির মধ্যে লিউ ও-র 
( ১৮৫৭-১৯৯ ) লাও তসানের ভ্রমণ বস্বাস্ত' স্ববিখযাত। বিদেশী 
পাঠকের কাছে, এ গ্রস্থ ইংরাজী মন্বাদে “মিঃ ডেকাডেপ্ট নামে 
প্রকাশিত (১৯৭৭) হয়ে আদত হয়েছে। 

উপন্যাসের প্রতি সমকাঙ্সে বুদ্ধিজীবীরাও শ্রাকুষ্ট হতে থাকেন; 
কারণ অচিরেই ভার। উপলব্ধি করেন যে জনসাধারণকে সচেতন ও 
উদ্ধদ্ধ করার কাজে এর গুরুত্ব অসাধারণ। এর মধো দিয়ে যেমল 
একদিকে সরকারকে সমালোচনা করা চলে, অন্যকে তেমন বিপ্লবের 
তত্ব প্রচারও সম্ভব । লিয়াং চি চাও (১৮৭৩-১৯১৯) প্রমুখ 
বুদ্ধিজীবীরা, বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় প্রবন্ধাদি লিখতে ধাকেন। 
সময়ের বদলে ভাষ। বাবহারেও আসে পরিবর্তন : লিয়াং নতুন ও 
পুরোন ভাষার ব্যবহারে স্বজন করেন নতুনতর বলিষ্ঠ রীতি : 
'একন্্রকারে ফ্রুপদী ও কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে যে-নহুন রীতির আবির্ভাব 
ঘটলো, সামান্ কালের মধ্যেই তা মুখ্যরীতি হয়ে দীড়ায় । 

ভন্ছপরি, বিষক্নবিল্তাস ও ঘন! বর্ণনায় লিয়াং-এর যুক্তিষার্দী ও 
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্রত্যয়সমদ্ধ উপস্থাপনা সহজেই বিরাট সংখ্যক পাঠককে প্রাণিত 
করে। হতাশাক্রান্ ও দুর্শাগ্রস্ত সাধারণ মানুষ সেইমুছূর্তেই এসে 
দায় এক সাহিতাক-বিপ্লবের সংঘটের মধ্যে, বাঁ অচিরাৎ 
রাজনীতিরও অংশরূপে বিবেচিত হয় 

একালীন কবিতান্নও আসে এই পরিবর্তনের চিহ্ন । কবিরা 
শকপ্রয়োগ ও বাজনার সংঘোজনে স্বষ্টি করলেন নতুন রীতি। হক 
ংসান-শিয়েন ( ১৮৪৮-১৯০৫) কাব্য রচনায় আপন শহরের “মেই 
শিয়েন' লোকগীতির ফর গ্রহণ করেন ; ঠার বক্তবায : “যেভাবে আমি 
খা বলি, সেভাবেই লিখি। প্রাচীন কোন রীতির দাসত্ব করতে 
আমি রাজী নই। সাধারণ মানুষের ভাবপ্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গীই 
আমার কবিভার রচনারীতির ভিন্তি।”৯ 

ছুয়াং ছিলেন পেশাদার কৃটনীতিবিদ ; টোকিও, সানক্রান্দিস্কো 
জলগুন, সালয় প্রস্ভৃতি ন্্ানে সার্থকতার সঙ্গে কনে নিষুক্ত থাকার পর 
ভিনি ইন্ক। দেন। বিদেশে এমত কর্মে নিযুক্ত থাকার ফলে তিনি 
পশ্চিমী সভাতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং 
কাধত এ-কারণেই তার কাবাচর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। 
লিয়াং চি-চাও সার কাব্যচর্চার অনুরাগী ছিলেন এবং বলেছেন যে 
সমকালে ভার তুলা সার্থক কবির সংখ্যা! কম। ১৮৯৫ শ্রীষ্টাবের চীন- 
জাপান যুদ্ধ বিষয়ে তার বেদনাময় বিভ্রপাত্মক কবিতাবলী, বল্সার 
বিদ্রোহ এবং আট দেশের সেনাদল কতৃক চীন আক্রমণের ওপর 
লিখিত কাবাসংকলনের জন্যে তিনি সবিশেষ ম্মরণীয়। 

এবনপ্রকারে ধখন উপন্তাস, কবিত। এবং গন্ভরচনা। কথ্যভাষার 
প্রয়োগে ও নতুনতর পরীক্ষা-নিন্দীক্ষায় সমৃজ্ধতর হচ্ছিল, তখন দেশীয় 
পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছিল। সা শাসনব্যবস্থার হুর্নীতি 
ও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের শোষণ ইত্যাদির কারণে তখন 
দেশময় বিক্ষোভ ; এ্রবং এই বিক্ষোস্ভের মাঝখানে ১৯১১ সালে 
সত গৌরব উদ্ধার ও সমৃদ্ধ দেশগঠনের উদদগ্রা বাসনায় ভঃ লা 
ইয়াৎ-লেনের নেতৃষ্থে বিপ্লব সংঘটিত হোল? কলত চিং রাজস্ছের 
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অবসান এবং দূর প্রাচ্য প্রথম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র চীন প্রজাতস্ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। 

কিন্ত এই বিপ্লবে দেশে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটলো! না' 
পক্ষান্তরে অরাজকত। বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধবিশারদ প্রভুর! দেশের বিভিন্ন 
অংশ অধিকার করে শাসন করতে থাকেন আর রাজতান্ত্রিক পুনং- 
প্রতিচার জন্চে অন্ত এক শ্রেণী যড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ১৯২৭ পধস্ 
এই অবস্থা অব্যাহত থাকে; এবং অবশেষে কুয়ো মিপ্টাং অদ্িযান, 
নামে হলেও, জাতীয় এঁকোর প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। কিন্তু কার্ধত, 
১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী আক্রমণের মুখেই প্রথম ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলি জাতীয় 
সরকারের সমর্থনে সমবেত হন! কিন্তু চীন-জাপান ধুদ্ধের শেষদিকে 
এ-এঁকাও ভেঙে যায় এবং জাতীয়তা বাদী ও কমুুনিস্টদের মধ্যে সংঘাত 
অনিবাধভাবে দেখা দেয় এবং এ-বিরোধ অষ্ঠাবধি কমুানিস্ট চীন ও 
তাইওয়ানের জাতীয়তাবাদী সরকারের মধ্যে বিদ্যমান । 

১৯১৯ স্তীষ্টাবে উদ্ভূত সাহিতা-বিপ্লবে ছটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের 
উল্লেখ এখানে অনিবার্ধ। একটি হোল, চীনা ভাষার লিখনে রোমান 
হরফ ব্যবহার করে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়াবার জন্যে 
বুদ্ধিজীবীদের প্রয়াস এবং অন্যটি, শিক্ষা-মন্ত্রক কর্তৃক ১৯১২-তে চীনা 
ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতির সাধারণ মান নিণয়ের জন্কে একটি কমিটির 
প্রতিষ্ঠা ৷ কারণ, বুদ্ধিজীবীরা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেন যে পশ্চিমের 
ছাব্বিশটি অক্ষরের সঙ্গে তুলনায় চীন! হরফ শিক্ষণ অতীব জটিল । এই 
কমিটি সেকারণেই উনচল্লিশটি 'উচ্চারণ প্রতীকের' (চু ইন ফু হাউ) 
নির্দেশ দেন, সাধারণভাবে উচ্চারপের মান স্থিরীকরণের জন্যে । 
১৯১৯-এ নতুন কিছু প্রতীকের অবতারণা করা হয় এবং এ বছরের 
সেপ্টেম্বরেই প্রকাশিত হয় 'জাতীয় উচ্চারণ প্রতীকের অভিধান? । এর 
ফলে, উক্ত প্রভীকীর স্বারা চীনা লিখন চরিত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত 
হয় এবং এর সহায়তার অনেক চরিত্রকে স্মরণ রেখে একটি শক 
' উচ্চারণের হুরহ পদ্ধতির বদলে প্রত্যেক শকের জন্তো একক চন্রিত্রের 
সহি সম্ভব হয়। কিন্তু এতিগ্কের অভিক্রমণ এবং প্রত্যেক প্রদেশের 
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উচ্চারণ রীতির প্রছেদ শেষ পর্যন্ত এ-প্রয়াসকে সার্থকতা দেয় নি। 
১৯৩০-এ পুনধার চক্সিভ্রলিপিতে মোমান হরফ বাহারের প্রক্নাস 
কিছুটা সাক হয় । ১৯৭৯ খ্রীষ্টান ক্ষমতায় এসে কম্যুনিস্ট সরকার 
পুনর্ধার় এ-বিষয়ে তৎপর হয়ে ওঠে ২ এর ফলে চীনা লিখন চরিত্র 
সহজতর হয়। 

সাহিতা-বিপ্লবের কালে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন উপলব্ধ 
চয়েছিল এবং পরে 'কয়ান ভয়া' বা ম্াগারিনকে এই ভাষা! হিসাবে 
সরকার স্বীকুতে দেয় । কারণ, টউন্তর-চীনের ছয়টি প্রদেশ, ইয়াংসী 
উপকৃফের 'আউটি প্রদেশ এ-ভাষায় কথা বলতো । 

কথাভাষায় লিখিত বুল প্রচারিত পত্রপত্রাদদ রাজনীতি ও 
সাহভাক্ষেত্রে একে মধাদাবান করে ভোলে । সমকালীন অনেকগুলির 
মধ, শিট শিয়াং শিয়াও শুয়ো' ( চিত্রসবলিত উপন্যাসসমূহ ) এবং 
'শিন শিয়া ও শুয়ে।' ( নুন উপন্যাসসমূহ ) উপন্যাস রচনার তাৎপর্যকে 
গুরু দিল । 'নুন উপন্যাস'-এর সম্পাদক লিয়াং চি-চাও বলেন, 
“মতন নৈর্তকতার জনে নতুন উপন্তাস রচন! অবশ্য প্রয়োজনীয় । 
নতুন ধর্মের জঙ্হো প্রয়োক্গন নতুন ইপগ্থাসের । জনকলাযাণমূলক 
সরকারের জন্যে উপন্যাস রচন। অনিবার্ধ। নতুন বিজ্ঞান ও কারিগরী 
শিক্ষার জঙ্যেও প্রয়োজন নতুন উপন্যাসের | "কেন? কারণ 
উপস্থাসই একমাত্র পারে জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত 
করতে ।” এতদবাতীত লিয়াং ছিলেন “শিন মিন €নুং পাও' ( নতুন 
নাগরিক )-এর সম্পাদক ;: এর দেশের আভাস্তরীণ বিষয়ের আলোচন! 
যুবসমাজকে সমকালে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। 

চেন তু-শিউ (১৮৭৯-১৯৭১ ) ১৯১৫-র সেপ্টেম্বরে যখন 'লা 
জেনেস' পত্রিকার প্রকাশন! শুরু করেন, ততকালে জাতীয় চেতনা ও 
সাহিতোর ক্ষেত্রে পত্রিকাদির প্রভাব যথেষ্ট বিমান ছিল। “আধুনিক 
ইউরোপীয় ভাষায় ইতিহাসচর্চা' বিষয়ক এক প্রবন্ধে ( নভেম্বর সংখা। 
পত্রিকায়) চেন লেখেন: “উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলেই ইউন্সোপ নতুন ঘুগে প্রবেশ করে।' পুরোন সমস্ত নীতিগুলি, 
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চিন্তাভাবনা এবং সংগঠন বিলুপ্ত হয়। নাহিতা এবং শিল্পকলাও 

রোমার্টিকতা থেকে বাস্তবতায় এবং অবশেষে স্বাভাবিকবাদে উপনীত 

হয়।ল চীন! সাহিতোর ধার! বিষয়ে, পাঠকের এক পত্রের উত্তরে 

তিনি লেখেন, “এ-সাহিতা এখনো রয়েছে প্রপদী ও রোমান্টিকতার 

স্তরে। এর ক্রমোকতি ঘটবে বাস্তবতায় 1” এমত মন্তব্যের দ্বারা তিনি 

সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন যে ইরোপীয় সাহিতোর সঙ্গে তুলনায় 

চীন! সাহিত্য অগ্যাবধি রয়েছে অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকে । এই 

বোধ হয় প্রথম একজন চীন। বুদ্ধিজীবী ইউরোগীয় লাহিতোর প্রেক্ষিতে 

চীনা সাহিত্যের মূল্যায়ন এবং এর ভবিষ্যং বিষয়ে মন্তব্য করেন। 
চেন-এর এই মস্তবোর সমর্থন আসে তংকালে আমেরিকায় 

পাঠরত ভু শি (১৮৯১-১৯৬২ )-র কাছ থেকে । চীনা মাহিত্ের 

বাস্তবতামুখীন হওয়া উচিত, এমত মন্ব্যসমেত তিনি চেনকে যে চিঠি 

লেখেন, তাকে পরবর্তীকালে তিনিই উল্লেখ করেছেন, “চীন! সাহিত্য- 

বিপ্লবের আটটি নিষিদ্ধ বিষয় নামে । এই চিঠির বক্তব্যই “চীনা 

সান্কিতোর সংস্কারের উপায়" নামীয় প্রবন্ধে অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয় । 

এই আটটি নিষিদ্ধ বিষয় হোল : 

(১) ফ্রুপদী রূপকের বাবহার বর্জন কর। 

(১) অতি প্রচলিত শস্ঠা পদসমষ্টির বাবহার বর্ন কর। 

(৩) বাকোর সমান্তরাল স্থাপন! বর্তন কর। 

(৪) উদ্দেশ্যমূলকভাবে অল্লীলত। বর্তন কারে! না। 

(৫) ব্যাকরণ অবহেলা করো না। 

(৬) অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ হবে না। 

(৭) প্রাচীন সাহিত্যের অন্রকরণ ক'রো! না 

(৮) অর্থহীন এবং বিষয়হীন প্রবন্ধ রচন। কারো! ন1। 

উল্লেখা যে. উক্ত প্রবন্ধে ছু “সাহিত্য সংস্কারের" কথ! বল্লেন, 

এবিশ্লবের' নয়, কিন্তু চেন সহিষুঃ ব। বিষয়ী ছিলেন না; উক্ত প্রবন্ধের 

সৃজ্পে ধরেই 'লা জেনেস' পত্রিকার পরবর্তা সংখ্যায় তিনি প্রবন্ধ মারফত 

লেখকদের প্রতি আহ্বান জানান : 


২০৪ দিন। লাহিক্ষোর ইতিহাল 


(১) রচনায় অলঙ্কারের সঙ্জ! দেখিয়ে অভিজাতদের পোষা 
কুকুরে পরিণত হয়ে! নাং তার বদলে জনগণের জঙ্চে বোধ্য ভাষায় 
ছন্দোময় সাহিত্য স্ষ্ট কর 

(২) বহুল প্রচলিত পদ আর প্রপদী সাহিত্যের আড়গ্বর পরিত্যাগ 
কর এবং সঙ কর বাস্তবতাসমুক্ধ জীবন্ত ও সং সাহিত্য! 

(৩) অলীক ভাব ও ভাবনার পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন 
মানসিকত। পরিত্যাগ কপ এবং সমাজের প্রয়োজনীয় কথ্যভাষান্গ 
জনগণবোধ্য সাহিত্য স্থ্টি কয । 

দিকিং বিশ্ববিদ্ভালয়ের চীন। শব্দতত্বের প্রখ্যাত অধ্যাপক চিয়েন 
গুয়েন-কুং এই প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এর কলে সাহিতা- 
বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারিত হোল। সাহিতাক মহলেও চিয়েন-এর 
বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব পেল। কিন্তু হু শি তখনও “বিপ্লবের' ভাক দিতে 
প্রস্তুত ছিলেন না । চেনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেন, “এক 
রাত্রে আপনার মতামতের যাথার্থ্য (সাহিতা বিপ্লবের আহ্বান) নির্ণাত 


আমাদের বক্তব্ই যে একমাত্র সভা, এমত মন্তুবা করা আমাদের 
সাজে না, কারণ ভুলক্রটি তো থেকেই যায়।”২ চেন উত্তরে লেখেন, 
“বিরোধীদের প্রতিরোধ করবার জন্যে এই মৌলনীতি অবশ্যই 
বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিতে সহায়তা করবে... -ভাষ! প্রয়োগ অথবা 
সাহিত্যের নীতি হিসাবে আমর! যে মতবাদ প্রচার করেছি, ত৷ 
 অভ্রান্ত; এ-প্রসঙ্গে আলোচনা অবান্তর..." | চেনের এমত 
ঘড় বিশ্বাস যথার্থ বিশ্লবীদেরই সমতুল্য, এবং অনন্থীকার্য যে তারই 
বিপ্লবের আহ্বানে সমকালে বু বুদ্ধিজীবীই আকৃষ্ট হন, নমর্থনে বা 
বিরোধিতাগ । 

১৯১৮ সালের জানুয়ারী থেকে 'ল! জেনেস' সম্পাদনায় সহযোগিতায় 
পিকি বিশ্ববিস্তালয়ের ছ'জন অধ্যাপক ব্রতী হুন। এসময় খেকে এটি 
সম্পৃর্তি কথাভাবাক়্ প্রকাশিত হতে থাকে, যা পরবর্তীকালে 'কুওউ' 
ঘা! জাতীয় ভাষার মর্ধাদ! পা । এবং এ-পরিবর্ভন লাহিত্যের ইতিহাসে 


এ 
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বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কারণ, এক পুধে চিরেন তু-শিউ এবং ছ শি পর্যন্ত 
“ওয়েন ইয়েন' বা! প্রুপর্দী রীতিতে লিখতেন । হ্-এর পরবর্তী প্রয়াস 
অবশ্ঠস্তাবীভাবে হয়ে ওঠে কথ্যভাষায় কাবাচর্চা এবং কফলাতে ১৯২০ 
সালে প্রকাশিত হয় তার 'পরীক্ষা-নিবীক্ষা' নাীয় কাবাগ্রস্থ । 
এতদ্ব্যতীত ছোট ও ভির্যক্‌ মস্তবাসহ অন্য একপ্রকারের প্রবন্ধও এ- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে ; এগুলিকে বলা! হোত 'ুই কান লু 
( এলোমেলো! সংযোজন )। এবজ্প্রকার রচনার বিস্তৃতিকরণে ও 
সার্থকতায় লু স্তন ( ১৮৮১-১৯৩৬ ) খাতি পান অচির।ৎ |. এবং এ- 
কাগজেই তিনি লেখেন চীনা সাহিতোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগঞ্জ 
পালের ডায়েরী যা ইতিপুবে বাংলাভাষায়ও অনুদিত হয়েছে । এই 
পাত্রকার সাহিতাক বিপ্লব বা সংস্কারের সহযোগী হিসাবে পিকিং 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত 'নতুন তরঙ্গ' পত্রিকার 
ভূমিকা উল্লেখও এখানে অনিবাধ। 

সাহিতা-বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হয় ১৯১৯-এর 'মে চারের ছাত্র 
আন্দোলনে $ ভাপাই-এর শাস্তি সম্মেলনে যখন চীন! প্রতিনিধিরা 
জাপানের কাছ থেকে তাদের অধিকৃত সানটং প্রদেশ ফিরিয়ে আনতে 
পারলো না, তখনই পিকিং-এর ছাত্ররা বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে 
সমবেত হয়ে উক্ত সম্মেলনে প্রেরিত তিনজন প্রতিনিধির পদতাগের 
দাঁব জানায়। এই বিক্ষোভ ক্রমশ দেশময় ব্যাপ্ত হতে থাকে এবং 
'লা জেনেস'-এর সম্পাদকের যদিচ রাজনীতিতে যুক্ত হতে আগ্রহী 
ছিলেন না, তথাপি কাধত ছাত্রদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন । চেন 
ভূ-শিউ গ্রোর হন এবং তিরাশি দিনের কারাবাস ভোগ করেন। 
পেরই ফলে চীনা ছা আন্দোলন ও সাহিতা-আন্দোলনের মধো 
যোগশুত্র গড়ে ওঠে । 
* এবং কাত মে চায়ের আন্দোলনের কাল থেকে জেখকেরা, 
, সাহিত্য কেবলমাত্র নীতিবাদের শিক্ষক' অথবা! 'সাহিত্য তাওবাদকেই 
'বহুন করবে' ইত্যাদি প্রচলিত সাহিতা-সতভাকে পরিত্যাগ করেন। 
১৯২১ সালে ১৭২ জন প্রখ্যাত সাছিত্যিককে নিয়ে গঠিত হয় সাহিত্য 


৯২ চীন! সাহিতোর ইতিহাস 


গবেষণা পরিষদ * এরা মানবতার জন্যে সাহিত্য আন্দোলন গড়ে 
চললেন । এই বছরের গ্রীষ্মে যে চীনা ছাত্রের জাপানে শিক্ষ। 
সমাপ্ত করে ফিরে এলেন। এদের মবো ছিলেন, কুয়ো মো জে, ইউ 
ই্-ফু, চাঙ €সে-পিং। এবং তিয়েন হান? এরা এক সাহিতা সমিতির 
প্রতিক করে নঙ্টিশীল সাহিতোর জন্যে আন্দোলন চালাতে থাকেন। 
এর। মুখাত 'তখন ছিলেন বাকিহ্বাতন্ত্রাবাদী ও রোমার্টিক চিন্তার 
বাইক। কিন্তু ১৯১৫ লালের তেরই মে-র ঘটনা এদের চিন্তায় 
বিপ্লব নিয়ে এলো । সান্তাই-এর এক কাপড়ের কলে একজন জাপানী 
ফোরম্যান একজন চীন! আমককে গুলি করে মারে এব" এর কলে 
দেশময় বুটিশ ও জাপান বিরোধী আন্দোলনের ঝড় ওঠে । কুয়ো মো- 
জে! প্রমুখের সাহিতা-সংগঠন সেই মুহুর্তেই প্রায়। শিল্প শিল্পের জন্য 
দ্বোগান পরিতাাগ করে “বৈপ্লবিক সাহিতা) শষ্টির আহবান জানান । 
১৯১৭-এ উদ্তরের অভিযানের পর চীনা জাতীয়তাবাদী ও 
কমু।নিস্টদের মধেকার সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং এর ঢেউ এসে লাগে 
সাহিতািকাগোষ্টীর মধোও। কুয়ে। মোজো-র সংগঠন তখন 
“প্রালেতাকীয় সাহিতো'র সপক্ষে মতামত প্রচার করতে থাকে। 
১৯৩০ সালে কমুনিস্টরা লু সুনকে সঙ্গে পাওয়ায় প্রতিগ। করেন 
বামপন্থী লেখক সংস্থা । অন্যদিকে এর বিরোধী হুয়াং চেন-শিয়া। 
ওয়াং পিং-লিং প্রমুখের “জাতীয়তাবাদী সাহিতো'র জন্কে সমবেত 
হলেন। কিন্তু কাধত উভয় সংস্বাই 'সাহিতাকে নীতিবাদ প্রচারের 
বাছন হিনাবে ব্যবহার করতে থাকেন" যে মতবাদকে একদা সাহিতা- 
বিশ্নবীরা প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন। কেবলমাত্র লিন যুটাং। 
চৌ ৎনো-জেন প্রমুখের উভয় সংস্থার বাইরে থেকে নির্ভেজাল ব্যক্তি- 
কেজ্রিক সাহিতা রচনাক্স অগ্ ছিলেন। কিন্তু ১৯৩৬-এর অক্টোবরে 
জাপানী আক্রমণের মুখে ঈাড়িয়ে, লু নুন, লিন ফুটাং, কুয়ো৷ মো-জো, 
মাও তুন, পা চিন, চেন ওয়ান-তাও। ছং শেন প্রমুখের! শোষপের 
বিরুদ্ধে সাহিতাক এঁক্য ও বাক-শ্বাধীনতার দাবিতে ইস্তাহার প্রকাশ 
কম্েন। বদিচ কার্ষক্ষেত্রে কোন একাই প্রতিষ্টিত ছোল না । ১৯৩৭ 
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থেকে ১৯৪৫ পযন্ত চীন-জাপান যুদ্ধের কালে, সাহিত্য কেবলমাত্র 
'নীতিবাদগ প্রকাশের হাতিয়ার' হয়ে ঈীড়ায়। অবশ্য চীনের মূল 
ভূখণ্ডে কম্যুনিস্ট-শাদন প্রতিষ্ঠিত হবার পর, চীনের সাহিতো আসে 
নতৃনতর প্রকাশভঙ্গী ও রীতি । আর তাইওয়ানে সাহিতা কেবলমাত্র 
কমুঃনিস্ট-বিরোধী মতবাদ প্রচারে সোচ্চার হয়ে ওঠে । 

আধুনিক চীনা সাহিত্য এমত প্রেক্ষিতেই [বিচার্য। নিম্নের 
কয়েকটি অংশে বিষয় অনুযায়ী আলোচন। বিস্তৃত করা হোল। 


ছুই 


সাহিতা বিপ্লবের প্রথম কবি ভু শি কথা ভাষায় কাব্য রচনায় 
প্রয়াী হন এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা” কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
১৯৯০-এ। এর ছুই অধ্যায়ের প্রথ্মটির কাবাচর্চা মুখ্যত প্রপদ্দী 
রীতিতেই লিখিত; দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে যদিচ কবির আত্মসস্তষ্টির 
সীম! নেই, তত্রাচ অনন্বীকার্ধ যে এখানে কবির ছেলেমানুষী 
চপলতারই প্রাবল্য । অবশ্য ছন্দচর্চায় একজন বুদ্ধিজীবীর সমস্ত 
প্রয়াস এ-চচায় প্রকটিত । ততুপরি স্বভাবিক শব্দ ব্যবহার ও স্বচ্ন্দ 
রচনাবীতির 'প্রয্নোগও তাৎপর্ষময় । সমকালের লিউ তাই-পো। এবং 
ইউ পিং-পো! প্রমুখ কবিরা অবশ্য কাবাচচায় চিরাচরিত ফুপদী কবিতার 
প্রভাবমুক্ত হতে পারেন নি। সাধারণত কত আছে যে একালীন 
কবির মুক্ত ছন্দ' ব্যবহারে প্রয়ামী হন কিন্তু সার্থকত। অর্জন করতে 
পারেন নি। এবং যে কবিরা প্রচলিত কবিতার ছন্দ ও রীতি ব্যবহার 
করছিলেন, তাদেরও কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে সমর্থ হন নি। কিন্ত 
কেন? সখেদে প্রশ্ন করেছেন সমকালীন প্রগতিবাদী । কিস্ধু এগুলি 
ছিল নিতান্ত অসার্থক গঞ্চ রচন্াকে কাব্যের কর্মে সাজানো। এবং 
কোনক্রমেই রসোতীর্ণ হতে পারে নি; সে কারণেই প্রভাব বিস্তারেও 
এর ক্ষমতা ছিল সীমিত। 


২৪ চীনা সাহিত্যের ইতিহাল 


অনতিবিলঙ্থে ইল আমেরিকায় শিক্ষিত তরুণের! “পেইপিং 
লিং পোস্টাএর কাবাসখ্যাকে কেশ করে সমবেত হলেন এবং 
কাবোর পঙডক্তি গঠন বিষয়ক রীতিতে পরিবর্ডনে ঘত্ববান ছলেন। 
গু চিমো এবং ওয়েন আই-কু ছিলেন এই গোষ্ঠীর নেতা । ওয়েন 
ছন্দের সমত।' ও লাইনের দৈর্্যের বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। 
শু অবশ্য ছিলেন মনেপ্রাণে রোমান্টিক এবং কাবাচর্চা় তার আত্ম- 
প্রকাশ ঘটে আবেগের তীত্রতায় । উক্ত হুঙ্গনের অনুসারীদের মধ্যে 
ছিলেন চেন মেঙ-চিন্া, পিয়েন চি-লিন, হো। চি-ফাঙ। এবং ফেড চি। 
এদের মধ্যে শেষোক্তজনের সনেউগুলিতে পশ্চিমের প্রভাব ধাকলেও 
বিষয় ও বীতিতে অসামাচ্ছা | 
একালেই অন্য কবিরা, বিশেষ করে লী চিন-কা করামী প্রতীকী- 
বাদীদের অন্নুসরণে কাৰাচর্ায় ব্রতী হন। এর! নিতান্ত সৌন্দর্যবোধের 
কাবারচনারীতি পরিত্যাগ করে শবৈশ্বধের ইমারত নির্মাণ করলেন। 
এর কলে ধা স্থষ্টি হোল তা বর্ণময়, কিন্তু থেষ্ট অথবহ হয়ে ওঠেনি । 
এদের মধ্যে তাই ওয়াং-শু সামান্তত সার্থকতা অর্জন করেন । 
১৯৩৭এর চীন-জাপান যুদ্ধ হঠাৎই চীন! কবিদের মুক্ত ছন্দে 
আথ্মপ্রকাশে বাধা করলো আর কাব্যরচনায় বাক্তিগত আবেশ- 
অনুভূতির বদলে এলে। দেশাত্মবোধ । আই চিউ, চুয়াং কেই-চিয়া, 
এবং তিযেন চিনেন এই যুদ্ধের বংসরগুলিতে দমধিক খ্যাতিলাভ 
করেন। তীরা। 'লাং সুং বা “চেঁচিয়ে পড়ার" কবিতা। রচনায় গরু 
দেন; এর সঙ্গে জনগণের প্রতাক্ষ যোগ সাধন ঘটেছে কিন্তু কাব্য 
হিসেবে কখনও হথেক্ট সার্থকতা অর্জন করতে পারে নি। 
একালীন ছুটি কবিতা নিয়ে উদ্ধৃত হোল : 
(১) “অতলাস্ত সমুত্র, অপার অমর! আমি চাই না" 
চারদিক থেকে বওয়া ওপরের বাতান ধরতে 
একট! রাক্ষুষে ঘুড়ি ওড়াতেও চাই ন! 
শুধু চাই এক ফৌট! আলো 
একটা কাটল : 
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সেই শিশুয় মত, যে অন্ধকার ঘন 
হ্ধাদলার ধাপিতে গুতিস্তি মেরে 
চেয়ে দেখে সেই ফাকটা, যেটা সবসময়ে থাকে খোলা 
পশ্চিম আকাশের নিচে 
ঠিক এক সিনিটের জন্যে 
এক ফোটা আলো 1” 

( অতলান্ত সমুদ্র : স্ুচিমো, 


(২) "পুথিবী ঘুরছে 

স্থষ্টি কাপছে, 

এক মুহুর্ভ, 

সব নিশ্চল । 
প্রচণ্ড আলোড়নের পর নৈঃশব্দ্য 
বিধ্বংসী সবনাশের মত নৈংশব্্য 
শিশুদের মুখে পোদ হাসছে 
ভয়ে হতবুদ্ধি শিশুদের যুখে। 


মনে আছে আমার শৈশবেও ঘটেছিল এমনটি, 
মা বলেছিল, ও একট পেল্লায় কাছিম, চোখ খুলছে 

আর বুজছ্ছে। 
পৃথিবীয় পেটে গেলা একটা কাছিম কি সত্যিই আছে ? 
ছোটবেলার চোখ দিয়ে আমি সেট! দেখতে পেয়েছিঙ্ুম | 


সেই কাছিমটা! তো। মরেই গেছে 

তবু দেখতে পাই ওট1 বাতাস ফুঁড়ে উঠছে, 

আমি জানি, আগ্নেরগিরির জন্তে ভূমিকম্প হয়েছিল, 

কিন্ত তা জেনে আমার সান্থন। মেলে কি? 
(ভুমিকম্প : ' কুও মো-জে )৪ 


তিন 


পশ্চিমী রীতিতে চীনাভাষায় লিখিত প্রথম ছোটগল্প লু স্ুনের 
'পাগলের ডায়েরী! পশ্চিমের প্রচ্ভাব চীনে অন্যান্ক ক্ষেত্রে যেমন 
কার্ধকর হয়ে ওঠে। সাহিতাক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম স্বাভাবিক ছিল না। 
মন্গুকরণ, অনুসরণ ব! প্রভাবিত হবার মধ্যে যে সৃক্ক্মতম ভেদরেখা। 
থেকে যায়, গোগল আর লুন্রনের প্রনেদ কাত সে তাৎপর্ষেই 
বি্বচ্য | “ডায়েরী' রচনায় ষ্টার ব্যক্তি ও স্বাতস্থা এত স্পষ্টত 
প্রকাশিত হয় যে কোন প্রন্ভাবের আবিষ্কারের প্রয়াসে অকারণ 
চাঞ্চলা প্রকাশ অর্থহীন । হ্বভাবতই পাঠকও একে গ্রহণ করেন 
স্বচ্ছন্দ । এবং অগ্ঠাবধি এটি চীনা সাহিতোর অন্যাতম শ্রে্চ গল্পকপেই 
স্বীকৃত । 

ল্রন্রন ঠার রচনাবলীকে সামাজিক অব্যবস্থার় প্রতিবাদ হিসাবে 
গণা করেছেন। তার সধাধিক পরিচিত রচনা 'আ কিউর কাহিনী' 
সমকালীন সমাজের প্রতি এক স্ুৃতীব্র বিদ্রপ , গ্রন্থটি বা'ল। ভাষায়ও 
অনূদিত হয়েছে। ১৯২৩ সালে তিনি উক্ত ছুটি গল্প এবং অন্ত বারোটি, 
একটি সংকলনে 'না হান' (চিৎকার ) নামে প্রকাশ করেন । ১৯১৬ 
সালে অগ্কু গল্পের সংকলন 'পাঙ ছুয়া"। ( সংশয় ) নামে প্রকাশিত হয় 
এবং চীন| নাহিত্যে জনগণের লেখক হিসাবে তার বধার্থ প্রতিষ্ভালাভ 
ঘটে। তিনি নিজেও অবশ্য নিজের সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ 
করতেন। 'পাঙ হুয়াং-এর ভূমিকায় নিয়োক্ত কবিতাটি উল্লেখ্য : 


“নতুন সাহিতাজগতে এখন নির্জনতা, 
পুরোন বুদ্ধক্ষেত এখন শাস্ত ; 

ছই বিরোধী দলের পরিবর্তে, 

এখন এক! এক সৈনিক, 

বন্দুক কাবে স্থির হয়ে দাড়িয়ে, 
মনে তার গভীয় সংশম্প |” 
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কিন্ত ছুর্ভাগয যে এই এক সৈনিক শ্রায় সমস্ত জীবন ছোট 
বিদ্রপাত্বক কবিত! রচনায় কালাতিপাত করেন, অন্াথায় চীনা ছোট- 
গল্প তার হাতে অধিক সমৃদ্ধি পেত। সন্দেহ নেই | 

ইউ তা-ফু খ্যাতি অর্জন করেন তার তিনটি গল্পের সংকলন 'চেন 
লুন' (হারিয়ে যাওরা )-এর জন্যে । এই গল্পগুলিতে তিনি দেশের 
সমকালীন নৈরাজোর মধ্যে যুবসমাজের নৈতিক সংকষ্ট এবং প্লেটোনিক 
ভালবান! ও দৈহিক কামন! তৃপ্তির দ্বন্বকেই রূপায়িত করেন। এই 
গল্পগুলি সমকালীন তরুণদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে । এবং সন্ভবত 
কুয়ো মো-জে। অনূদিত গোর 'সর়োজ অফ হেবর্থার' একই কারণে 
জনপ্রিয়তা লাভ করে। 

ইয়ে শাও-চুনের গঞ্পগুলি সহজ, ছোট এবং বাস্তবতাসমুদ্ধ | 
তিনি কোন বিদেশী ভাষা! জানতেন ন। এব" এটাই সম্ভবত টার পক্ষে 
মঙ্গল বহন করে আনে । তিনি পশ্চিমী রীতিতে, বাক্যগগঠন ও বক্তব্যে 
গল্পকে কোথাও কোথাও জটিল করে তোলার পরিবর্তে সহজতম 
ছোটগল্প রচনার রীতিপ্রয়োগে আশ্চর্য স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন । তার 
ছোটগল্প সংকলন, “বাধা” 'দাহনের মধ্যে” শহরে ইত্যাদি সাধারণ 
আবেগ, স্বখ-ছুঃখের সহজ প্রকাশ; কিন্তু সমকালে ঠার ভাগ্যে 
হ্বাকৃতি জোটে নি। 

অন্যান্য সার্থক গল্প লেখকদের মধ্যে ছিলেন, চাঙ-চি-পিং পিং শিন, 
লিং শু-হুয়।' লে হুয়া-শেউ, চিয়াং কুয়াংংসে এবং তিং লিং। 

১৯২৯ সাল থেকে ছোটগল্প জনপ্রিয় হতে থাকে এবং লেখকদের 
প্রয়াসে ত। সমদ্ধও হতে আরম্ভ করে । প। চিন, লাও সে, আওআ' 
শান, আই উ, উৎন্্-শিয়াং উয়েই চিন-চি, এবং পেং চিয়াহুয়ান প্রমুখ 
লেখকদের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখ্য ও প্রতিনিধিত্বের 
_ অবিকারী লেখকের! ছিলেন সম্ভবত শেন €সুং-ওয়েন (জন্ম : ১৪০২), 
চাং তিয্লেন-ই (জন্ম : ১৯০৭) এবং সু ইউ (জন্ম; ১৯১০ )) 

শেন ৎনুং-ওয়েন প্রসিদ্ধ তার কেরানী, সৈনিক, চাষী, ছোট 
দোকানদান। মাঝি, মিয়াও উপজাতির মানুষ এবং ছনান প্রদেশের 


৮ চীন! পাঙিতোর ইতিহাস 


পশ্চিমাঞ্চলের সরগ যুবকের চরিয্রচিত্রপের ক্ষমতার জঙ্গে । সীমান্তের 
শনয়' নামীয় তীর শ্রেষ্ঠ রচনার ভূমিকায় তিনি লেখেন, “চাষী এবং 
সৈচ্থদের প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা | আমার সমস্ত লেখায় 
এ-সতা স্পষ্ট এবং কখনও ত। আমি গোপন করতে চেষ্টা করিনি । 
যে গ্রামে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তার বর্ণনাও আছে আমার 
রচনায় । আগার পিতামহ এবং পিতার মতে। সব ভাইয়েরা আছে 
সেনাদলে; তাদের কেউ বা যুদ্ধে মার! গেছেন, কেউ বা জীবনের 
শেষদিন পর্যস্থ চাকরি করেছেন ঠারা ছিলেন নির্ভীক এবং 
মং আর তাদের জীবন ছিল মহং এবং সাধারণ : তাদের জীবন 
চিত্রণে প্মামাকে কদাচ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি।" 
শেন-এর ছোটগল্প মাজিত, সংক্ষিপু এবং বর্ণনাসমুদ্ধ | উঠার মতবাদ, 
শখের জচ্যে সাধারণের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন নেই এবং নিষ্পাপ 
সরলতাষ্ই সকল আনন্দের উৎস। লু মুনের মতে ভার গল্পে কোন 
প্রচার নেই। 

শেনের গল্পগুলি যেমন রীতির সৌন্দর্য এবং জীবনের স্যচ্ছম্দ 
প্রকাশে উজ্জ্্প, চাং ভিয়েন-ই-এর গল্পগুলি সেইপ্রকার নাটকীয়তা ও 
তাত্বিক ভাষ্বের অবতারণার জন্যে উল্লেখা। চাং ছিলেন কার্ষত 
পর্যবেক্ষক এবং বিশ্লেষণধর্মী , তার গল্পে এর ছাপ স্পষ্ট। চাং 
অনেক লিখেছেন এবং চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্েই তার আটটি গল্প 
₹কলন প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধো 'শৃহ্য থেকে পূর্ণা-ই 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। 

শু ইউ, বৃর্জোআ। জীবনবোধ এবং উপকূলবর্তী শহরগুলির মানুষ 
সম্পকে লিখেছেন অনেক বেশি । ঠার রচনায় পশ্চিমী প্রভাব স্পষ্ট । 
তার চরিজ্রের। একাস্ব সমকালীন মেজাঙ্জের অধিকারী এবং সকলেই 
পশ্চি্ী ফ্যাশান ও জীবনযাত্রার অনুকরণে আগ্রহী । বস্তবত 
সমকালীনদের মধ্যে কথ্যভাষায় রচনায় তার দখল ছিল বেশি এবং 
এ-কারখেই ভার রচনাও সার়লো অসাধারণ । 


চীন সাহিতোর ই্ডিহাগ ১ 
ভাষা" 


সাহিতা-বিশ্নবের সামাম্তকালের মধ্যেই নতুন প্রবন্ধরচন। প্রভূ 
সমৃদ্ধি লা করে কায়ণ ইতিপূর্বেই চীনে প্রবন্ধ রচনার একটা 
এঁতিজ্ছ গড়ে উঠেছিল; কিন্তু আধুনিক দাটক, কবিতা ও উপগ্যাস 
রচনায় পশ্চিমের পারদশিত তখন বিপ্লবের কর্ণ্ধারদের অনান্ত্ধ ছিল। 
মি যুগের ইউয়ান চুংলীং এবং অন্যাপ্ডেরা। ও চিও ফুগ্গেন চেন শেও- 
তান, ইউয়ান মেই এবং অন্তান্তের রচিত 'শিয়াও শিন ওয়েন? 
আধুনিক গঞ্-রলচনার লক্ষের দিকেই এগিয়েছিল। একারণেই 
সমকালীন লেখকদের আত্মপ্রকাশে এতিহের ঈঙ্ষে বিদেশী মনতেন 
ও ল্যান্থের রচন! সংযোঙ্গনে নতুন সাহিত্যরীতি প্রণয়নে যথেষ্ট সময় 
বযয়িত হয়নি। এদের মধ্যে চৌ ওসো-জেন, চু তসে-চিং ইউ 
লিং-পো। শু চিমো, শিয়া পিংশিন, লু মুন, চেন ইউয়ান। এবং লিন 
মুটাং প্রবন্ধ রচয়িতা হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 

শু চি-মো-র গন প্রয়াস রোমার্টিক এবং কাব্যধর্মী। ইউ লিং-পো 
এবং চু ৎসে-চিং-এর দয়াল গন্ধ সর্বদাই ছিল গভীর অর্থবহ আর শিয়া 
পিংশিন, তার ন্বয্পসখ্যক পাঠকের জন্যে প্রকাশ করেছেন 'শাস্ত 
আনন্দ ও 'পবিজ্র বেদন'। লু নুন চেন ইউয়ান এবং লিন মুটটাং 
সমকালীন বন্ছ বিষয় সম্পর্কে তাদের বিদ্রপাত্মক ও যুজিজ্াদী প্রবন্ধের 
জন্যে খাত। অন্যপক্ষে চৌ ৎসে-জ্েন আস্তরিকতায় প্রকাশ করতে 
পেরেছেন জীবনের বনু আশ্চর্য অনুভূতিকে | তাক্স এমত সার্থকতার 
জন্যে ভার রচনাকে তৃলনা কর! হয় চীনা সবুজ কড়া চায়ের সঙ্গে যার 
স্বাদ দীর্ঘক্ষণ বরে যুখে লেগে থাকে । 

কথিত আছে যে, প্রত্যেক চীনা বুদ্ধিজীবী অন্তরে একদিকে বিপ্লবী 
দ্লার অন্যদিকে প্রশান্ত সক্স্যাসী। এই লোককখনকে পাহিতোর ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করে বলা চলে চীনা প্রবন্ধাবলী হয় “তাও মতবাদবাহী? না 
হয় 'একাস্ত ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ' | বিগ্লাব পরবতী অধ্যায়ে প্রবন্ধ- 
কারের! শেষোক্ত ধারাকে গ্রহণ করেন! কুর্যিহাওয়া হাকুলনের 


১ 


২১৭ চীন! লাহিতোর ইতিহাল 


পাজদ মিনার থেকে নির্ধাসন, অনুবাদ করে লু নুন প্রবন্ধ রচনায় 
ব্যক্তির আখ্মপ্রকাশকেই মর্যাদাবান করে তোলায় আহ্বান জানান 
আয় এ-মতের সমর্থনে মিঙ যুগের ইউয়ান চুং লাং-এর তত্ব পুনরুদ্ধার 
কয়ে চৌ সেন তাকে সমর্থন করেন । 

১৯২৪-এ 'তাই পিং লুন' « সমকালীন, চর্চা ) এবং 'ইউ জে 
( ধাক্নাধাহিক আলোচন। ) পত্রিক! প্রকাশের কলে 'বিজোন্ী' প্রবন্ধ 
প্লচনা বিশেষভাবে সমবদ্ধ হতে থাকে । ইউ জে' পত্রিকার এক 
সংখ্যায় বিষয়টি সম্পর্কে লিন ষুট্টাং লেখেন বে, “প্রতোক সং ও 
স্বারীনচিন্তাসমৃদ্ধ বুদ্ধিজীবীমান্রেই কোন না কোন সসয়ে ক্ষু্ধ হয়ে 
ওঠেন। এবং এই ক্ষুকধতাই একজন বুদ্ধিজীবীকে সবাংশে সম্মানিত 
করে চোলে। যে বুদ্ধিজীবী কখনো! সমালোচনা কক্পেন না, তিনি 
শেষ পধস্থ নিজেকেই ধ্বংস করেন। ১৯৩১ সালে তিনি এবং চৌ। 
হসো-জেন এবং অল্ঠান্েরা 'বিভর্ক' নামীয় একটি পত্রিকা প্রকাশ 
কযেন। এখানেও সরবে উন্ত মতামতের প্রচারণা চলতে থাকে। 
১৯৩$-এ প্রকাশিত হয় তার “মানবিক জগৎ এবং ১৯৬৫-এ প্রকাশ 
করেন অন্ক পঞ্জিকা, 'নবন্্ির আবহাওয়া": এখানে প্রবন্ধরচনার 
মান জ্রুমশ এতই উচ্চস্তরের হয়ে ওঠে যে তার তুলনা আবহমান- 
কালের চীন। মাহিতভো যথেই মেলেনি। 

লু স্থন 'তখনে! একাকী 'ইউ জে" পর্রকায় ভার তাও মতবাদ" 
বাহী' রচনার ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন । যদিচ তিনিও স্বীকাৰ 
করেন যে, “মে-চার আন্দোলনের উপন্ান, নাটক ও কবিতার তুলনা; 
প্রবন্ধের সার্থকতা অনেকগ্ীণ বেশি । তিনি আনো বঙ্গেন ফে 
“ম্ভাবতই এই প্রবন্ধাবলীতে প্রতিফলিত হয়েছিল সমকালী। 
সংগ্রামের চিজ্াবলী, কিন্তু অনেক প্রবন্ধকার ইংরেজী প্রবন্ধের রী 
অনুসরণে নিরত থাকায়, তাদের রচনায় মিলেছে বিদ্রুপ ও সাস্বন 
আর বীতি হিসাবে এ পরিশীলিত 'এবং এই্বর্যময় | অবশ্য গ্রুপদ 
প্রবন্ধের ক্ষমত। সাম্প্রতিক প্রবন্ধের ডুলনায় কিছুমাত্র ছুর্ধল ছিল না 
ভবিত্তাংকালের প্রবন্ধকারকে সেকারশেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হু 


চীনা সাহিত্য ইতিহাস হ্১১ 


উক্ত রচনাবলীর হূর্বলতা! থেকে মুক্ত হতে এবং প্রস্বত খাকতে হবে 
নিরস্তর লংগ্রামের জন্যে” এ-কারণেই সন্ভবত তিনি প্রায় বিপ বছর 
দে ওয়েন রচনা ব্যাপৃত থাকেন. এবং এই সংক্ষিপ্ত ও জোয়ালো 
রচনাবলী সহায়তায় উদ্ঘাটিত করেন সমকালীন ঘটনাবলীর 
প্রকৃতরূপ । ১৯১০এ তার সহযোগীরা সে ওয়েন রীতি 
প্রনারে ও “মানবিক জগৎ ও 'নব শষ্টির আবহাওয়া'র বিরুদ্ধে প্রকাশ 
করেন “তাই পেই, এবং "ওয়ান চুং' নামীয় ছুটি পত্রিকা ; কিছ 
এ-দ্রটির পাঠকসংখ্যা কখনও বিস্তারলাভ করেনি । 

উক্ত ছুটি 'গাষ্ঠী ছাড়াও, ছিলেন হে চি-ফাং, লী কুয়াং-তিয়েন, 
এবং লিয়াং শী-চিউ-র মতো প্রধাত প্রবন্ধকারেরা। । ১৯৩৭-এ চীন- 
জাপান যুদ্ধের সবত্রপাতের অবাবহিত পরেই প্রবন্ধের এমত অগ্রঙ্গতি 
বাহত হতে থাকে , পরিবর্তে রিপোর্টাজ জাতীয় লেখাই সববজ্র ছড়িয়ে 
পড়ে। কিন্তু এও বেশিদিন অব্যাহত থাকেনি প্রবন্ধরচলানর 
উচ্চমানও এর কলে বস্থলাংশে বিনষ্ট হয় । 


পাচ 


সাহিত্য-বিপ্লবের পর তুলনামূলকভাবে চীন। উপচ্যাস যথেষ্ট 
অগ্রগতি লাভ করেনি । যদিচ চা" ওসে-পি-এর 'তাই লি' এবং 
অন্যান্য উপশ্যালে প্রেম ও আকাঙ্ষার দ্বন্যের এবং ওয়াং তাংচাও- 
এর 'গোধূলি' সমকালীন ুবসমাজের সাথক চিত্রণ, গজ্রাচবলা চলে, 
১৯২৮-এ মাও তুন-এর স্বপ্নভঙ্গ প্রকাশের পূবে নতুন উপশ্যালেন্স 
সত্রপাত ঘটেনি। সম্ভবত এর কারণ, কবিতা, ছোটগঞ্জ ইত্যাদি 
রুচনার জন্যে দীর্ঘ সময়কালের প্রস্তির প্রয়োজন ঘটে আর 
সেকারণেই যতদিন না পশ্চিমের প্রথাতি ওপশ্টাদিককুল, ওয়াইল্ড, 
ফুবেরর, মেটারলিকক। লুই আরা, আনাতোল ফাসে, গোষ্টে। লীলার, 
সিনরেয়ার প্রসুখেয় উপস্যাস চীনাভাষায় অনূদিত ব! প্রস্ৃতপরিমাশে 


মি, 'চীনা সাহিতোর ই্ধিহাদ 

পঠিত ও আখান্ হয়েছে। ততদিন বধার্খ নুন চীনা উপজাষের 
জন্ম ছিল জলন্তাব । মাও তুনের “্পগঙ্', অন্ত ছুঠি আত্মুলীবনীমূলক 
উপস্যাম, 'অন্থিরত]' এবং 'অনুগরণ' পরে একজে 'ক্রান্তিকাল' নামে 
প্রকাশিত হয়। মাও তুন আজীবন ছিলেন কগ্যুনিস্ট আন্দোলনে 
বিশ্বাসী এবং ১৯২৫-১৭ সালের চীনা জাতীরতাবার্দী উত্তর-অভিযানের 
বিভাগের প্রচায়বিদ । এ-অভিযান গুরু হয় কমুুনিস্টদেয় সমর্থনেই 
কিন্ত এর সমাঞ্চিতে কমুযুনিস্টর। জাতীয়তাবাদীদের খ্বার। বহিষ্কৃত 
হুন। 'ক্রান্তিকালে' লেখকের উক্ত আন্দোলনের পরিণতিতে হতাশার 
ছায়! লক্ষণীয় । এ-উপন্টাসেই বদিচ মাও তুনের খ্যাতি, তখাপি 
১৯৩২-এ তীর 'মধারাত্র' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্ষেই তিনি সমকালীন 
ফোখকদের মধ্যে প্রথম সারিতে আসন পান। 

“্বপ্নভঙ্গ' উপন্যাসটি প্রকাশের কালেই ইয়ে শাও-চুন এক “নি 
হয়ান-সে' প্রকাশিত হয়। এর পটভূমি ঘদিও মাও তুনের তিন খণ্ডে 
লেখা উপচ্চাসের মত বিস্তৃত নয়, তথাপি এখানেও উত্তর অভিযানকে 
প্রেক্ষিত কয়া হয়েছে এবং উদ্ভয় উপন্যাসই বিয্বোগাস্ত । উভয় 
উপস্যাসই, উক্ত অভিযানের যে বার্থতার ফলে প্রজাতন্ত্রের নতুন 
অধায়ের সৃচন! হতে পারেনি, তার অনুধাবনায় নিষ্ঠ । কিন্তু সামগ্রিক 
বিচারে 'নি ছয়ান-ংসে-র শ্রে্ঠতা। অনন্ধীকার্য। এক প্লট ও রচনার 
বলিষ্ঠতার উল্লেখও অনিবার্ধ। 

পা চিন, একালের অন্যতম স্যতিশীল এপম্যাষিক। ১৯২৯ সালে 
লেখেন 'ধ্বংস' নামীয় একটি ছোট উপন্যাস । তার “প্রেমের ভিনখণ্ড। 
গ্রন্থে আছে তিনটি ছোট উপল্লাস, 'কুরাশী। 'রৃষ্টি' এবং 'বঙ্জপাত' ; 
আর প্রবহমান শ্রোত ডিনখণ্ডেরে তিনটি ছোট উপন্তাস হোল : 
“পরিবার 'বসন্তা, ও “হেমন্ত । এতদ্বাতীত তিনি লেখেন অনেক 
উপন্ডাস। ছোট উপগ্কাস এবং ছোট গল্প । প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সকল 
অর্থে সার্থক ওপস্যাসিক ছিলেন না কিন্ত নৈরাজ্যবাদী হিষাবে তার 
ক্রোধের প্রকাশ ও বিপ্লব মম্পর্কে রোমাক্টিক ধ্যান-ধারণ। তরুণদের 
।বিশ্যোবে আকুষ্ট করে। ' ভিরিশের কালে ভিনি যে ওরুণদের কাছে 
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কেবজামাঙ গুরুভুলা হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, গায় উপজ্ানের বছ 
চরিতের সঙ্গে তারা নিজেদের সাহস খুঁ্ছতো 

লাও চাও চীনের একমান্র কৌতুক রসে খপন্ঠাসিক । তিনি 
১৯২৫ সালে উপন্তাস রচনা আরস্ত করেন এবং 'নিউ তিয়েনংজের 
জীবন', 'বিচ্ছেদ'। এক ছাদ্গেক় নিচে চার বংশ' এবং 'র্লিকশাচালক', 
প্রভৃতি উপস্ান রচনা করেন ; এগুলির মধো শেষোক্টিই প্রোষ্ঠ। 

তিরিশের অন্কান্ত উল্লেখযোগ্য ওপগ্যাসিকদের মধ্যে আছেন, 
'লাংহাইফ্ের এক অন্কৃত নাইট' রচয়িত। চাং ভিয়েন-ই। “ভিয়েন গ্রাম" 
এর লেখিকা তিংলিং, "হুরস্ত ঢেউ'এর রচয়িতা লী চিয়ে-জেন, 'শ্রীন্মের 
গ্রাম'এক় লেখক শিয়াও চুন, এবং 'খোরচীনের ঘাসজমি'-র লেখক 
তুয্সানস্থ হং-লিয়াং। 

চীন-আজাপান যুদ্ধের পরবর্তীকালে বন্ুপ্রয়াস সন্বেও খাতনামা 
লেখকের! উপন্যাস রচনায় আর তেমন পারদশিত! দেখাতে পারেননি । 
যুহ্ধকালে রচিত মাও তুনের 'শীতের ফুলের মত লাল মেপল পাতা 
এবং লাও চাও-এর “একই ছাদের নিচে চার বংশ' অবশ্যই তাদের 
পূর্বেকার রচনার তুলনায় নিশ্রভ । একমাত্র ব্যতিক্রম পা চিন। তার 
“আগুন' নামীয় তিনখণ্ড উপন্যাস পুধের মতোই সার্থক এবং 'অবসয়ে 
উদ্ভানে' ও 'শীতার্ভ রাত্রি' মনস্তত্বমূলক উপন্যাস হিসাবে উল্লেখ্য । 
একালে তার রচনারীতিও বথেষ্ট বদলায় এবং অনেক বেশি দত! 
পেয়েছে । অন্যান্ত নতুন ওঁপন্যাসিকদের মধো, আকাডেমিক মহলের 
প্রিষ্ন চিয়েন চুং-নু লেখেন তার একমাত্র উপন্যাস “অবরুদ্ধ শহর ১৯৪৭ 
সালে। উপন্ঠাস হিসাবে এপ্রস্থ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি, কিন্ত এর 
চরিত্রচিত্রণ, ও রুচিনম্মত উপস্থাপনা কিছুসাজ্র অবহেলার নয়। এবং 
সম্ভবত লেখকের পা্ডত্যই আকাভেমিক মহলে এর খ্যাতির কারণ । 

পর্বর্তাকালে মূল চীনা ভূখণ্ডে এতদ্বাতীত, ভিং লিং-এর 
'সাংকেন নঙ্দীর ওপরে স্থুর্য এবং চাও গুলির সান লি ওয়ান: 
জনপ্রিয়তার ঈর্ষে উপনীত হয়েছিল । ছুটি উপন্তানই চাষী জীবনকে 
কেজ্জ করে। প্রর্থমটি সাংকেন নদী তীরবর্তী ছুয়ানগই গ্রামের ভূগি 
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সাঞ্ষার এবং ছ্িতীরটি সান লি ওয়ান, গ্রামের কো-অপারেটিতকে ফেব্রু 
করে লিখিত । ছুটির মধ বিচারে অবশ্যই প্রণমটি শ্রেষ্ঠ । 

তাইওয়ানে অবস্থা অনেক নতুন ওপস্ঠাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে। 
কিন্ত এদের সকলেই মুখাত কমুুনিস্ট বিরোধিতাকে কেল্ম করে 
উপন্যাস লিখেছেন । স্বভাবতই উক্ত মৌল দুর্বলতার কারণে চরিত্র- 
চিত্রণে বা প্লট নিধারণে প্রায় সকলেই বার্থ হয়েছেন। এগুলির মধ্যে 
চিয়াং কুয়েই-এর “তৃণিঝড়' এব? ওয়াং লান-এর 'নীল ও কালো 
উল্লেখা ; প্রথমটিতে ১৯১৯ থেকে চীন-জাপান বুদ্ধ ও দ্বিতীয়টিতে 
১৯৩৭ থেকে চীনে কমুানিস্ট শাসনের শৃত্রপাতের কাল পর্যস্ত ঘটনাবলী 
বিবৃত হয়েছে । 


হন 


নিক চীন। নাটক মুখাত পশ্চমী রীতিতে লিখিত। প্রচলিত 
অপেরার রী!ততে আধু'নক নাটক রচন! সধবাংশে অসস্ভবই মনে 
হয়েছিল সাহিতা-বিপ্লবের কর্ণধারদের, যদিচ প্রয়াসের অস্ত ছিল ন। 
কদাচ। তদুপরি সংস্কারের সাধনার পথে তারা পশ্চিমী ন্নীতিতে 
নাটক রচনাকেই শ্রে় বলে মেনেছিলেন। এবং এ-কারণেই ইবসেন 
ও বার্দার্ড শ' প্রথম চীনে পরিচিত হতে পেরেছিলেন । 

১৯২১ মালে হুয়াং শেন আমেরিক থেকে ফিরে নাট্য সংস্থায় যোগ 
দেবার পরই প্রকৃত প্রস্তাবে চীনে নাট্য আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটে । 
নাটাতত্ব ও প্রয়োগেন ব্রীভাবষয়ক আলোচনাও একালেই প্রাধান্ত 
পায়, পরবৎমর আঞুনিক নাটা আন্দোলনের অন্ফতম হোত! তিহেন 
হান প্রতিষ্ঠা করেন 'নান-কুয়ে! সমিতি' | 

উক্ত হ'ধলই বনু নাটকের প্রযোজল। কয়ে এবং তিয়েন হান ও 
হস্বাং শেন উভয়েই বুদ্ধের সমন্ডা, নানী, বিবাহ এবং বৃডুক্ষ। সম্পর্কে 
অনেক নাটক লেখেন। অন্ান্ত দাট্যকারদের মধ্যে জাউআং ইউ-চিং 
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এবং কুয়ো মো-জে। লেখেন এঁভিহাসিক নাটক । একমাজ ভিং শি- 
লিন, ঘিনি কেবলমাজ্র একাক্ক ফৌতুক নাটকের রচয়িতা, ছাড়া অন্যান 
নাটাকারেরা মঞ্চকে প্রচারের ক্ষেত্ররূপে বাবহার করতে চেয়েছেন। 
এব শুত্রামুসন্ধানে ফিরে তাকাতে হয় এতিন্াবাহী অপেক়্ার দিকে খার 
একমাজ উদ্দেশ ছিল নীতিউপদেশ প্রচার । 

১৯২৭ সালে ডিয়েন হান লাংহাই কলা-বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং সেখানে পাটকের জন্য একটি বিভাগ খোল! হয়। যদদিচ 
এই বিশ্ববিদ্ঠালয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কিন্তু এর নাট্যবিদ্কা' বিষয়ক 
ইনপ্টিটিউট থেকেই খায়। নাটা 'বষয়ক এমন চেতন। থেকে ১৯৩৪ 
সালে 'ত্রামামাণ চীন। নাটা কোম্পানী' নামে প্রথম পেশাদারী নাষ্টা- 
সংস্থা স্থাপিত হয়। এবং এর পারামুমরণে ১৯৩৫ সালে নাটাকলা। 
বিষয়ক জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 

১৯৩৭ সালে সাও ইউ- 'বজপাত' প্রকাশিত এবং ফু তান নাউটা- 
সংস্থা কর্তক অন্িনীত হয়। আটআং ইন্ট-চিং-এর নির্দেশনায় 
নাটকটির সার্থক ঠার কলে এটি প্রায়শই অভিনীত হতে থাকে। তসাও 
ইউর পরবর্ভা নাটক গুলি. “নিঃসঙ্গতা, 'পিকিংমানব, এবং 'পরিবার' 
ইতা।দি তাকে অচিরেই প্রথম সানির নাটাক রূপে প্রতিষ্ঠা দেয় । 

কিন্ত চীনা নাটকের বিকাশে যে নাটাকারদেয় দান সধাধিক তাদের 
মধ্যে আছেন তিয়েন হান, ছয়াং শেন, এবং আউয়াং ইউ-চিং। নাটা- 
প্রযোজনা, নাটাসংস্থা স্থাপনা, ইত্যাদি ছাড়াও তিয়েন হান এবং 
হুং সেন ছিলেন নাটারচনায় সিদ্ধহস্ত | ১৯১০ সালে রচিত 'কোন 
কাফেতে এক রাত্রি" 'ছয়েই চুয়ান চি চু' (আরোগ্যের গান ), থেকে 
শুরু করে 'হেমন্তের সংগীত পর্যন্ত নাউকে তিয়েন দেখিয়েছেন চীনা 
বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার রূপান্তর । হুয়াং শেন অবশ্য নাটক লিখেছেন নান! 

' বিষয়ের ওপরে । তান -কুয়েই সেতু” নুশন্ধ চাল, এবং 'প্রীন 
ডাগন খাড়ি' কৃষক জীবনের চিত্রিত ছবি; কেমন করে বথেষ্ট ফসল 
সত্বেও তাদের বৃতুক্ষা ঘোচে না, অথবা কেন শুধুমাত্র শিক্ষাদানেই 
কৃষকজীবনের উন্নতি সাধিত হয় না, এমত বক্তব্যই এখানে 


২১৬ দ্বীন নাছিতভোর ইন্ছিছান 


উপস্থাপিত বুদ্ধকাজে 
| রি গাও তে-শিন' নাটকের বিষয়বন্থ 
৮ দাদু এবং জেচুয়্ান উপভাহ 
জা ইউ-চিং এয বিশেষ অবদান পু 
প্র রা জাল 
রা পা ডিস নজির ্ 
“জাপান চীন 
পা পা 
চলন অবলম্বনে । ৬ 
ই ই 
ক ॥ শেন ফু রচিত 'চুংকিংএ রে 
₹) লাও চাও-এ পথ চলা” উ হনু-কুয়াংএর দি 
নট মন সমস্যায় রাপ' | | 
কা | রূপ' এবং শ্ুং ৎসে-তি লিখিত 
টুক শিক্ষিত লোকেদের 
আনদ্গের থেকেছে; আর বৃহ্ত্বর স্বার্থে প্রয়াস চলেছে 
প্রচলিত অপেরায় আধুনিকীকরণের, হদিচ তার সার্থকত। অভাবধি 
ৃ ধ 


চীন! মাহিতোর ইতিহাস 


নির্দেশিক। 


১ জে টিং লু লি সাও কেন চিং লুনা কবিতা ) 

২ » শ্রপ্রিল, ১৯১৬তে লিখিত চিঠি, 

৬ 17810 2০000 জে ০060 90100-898188, 
(০0710655১০৩) 08০00, 1956. ০76. 

৪ 1190. 2. ৪. 


১৬৬, 


1803্রণাত 


সমকালীন চীন! সাহিতা মুখ্যত রাজনীতি-নির্ভর ; অবশ্য এমত 
রচনায় যে এতিহ্য সম্পূর্ণ বিসজিত, এবন্প্রকার সন্দেহ সর্বক্ষেত্রে যথার্থ 
নয়। কারণ, বর্তমান শাসনবাবস্থা-যে সামাজিক রূপাস্তর ঘটাতে 
সক্ষম হয়েছে, তা কোন অর্থেই অতীতের সঙ্গে সম্পর্কমুক্ত নয়। 
পক্ষান্তরে বঙ্গ চলে, যে নতুন চীনের সমাজ, এঁতিম্য ও সামাবাদী 
মানসিকতারই সংযুক্তিকরণ ; দ্বিতীয়ত, সামাজিক বূপাস্তর়ের পরীক্ষা 
এখানে সামাজিক স্থিত কাঠামোকে যে-পরিমাণ নাড়া দিয়েছে তার 
চেয়ে অনেক বেশি করে নি করেছে মামাজিক ছন্দের ।৯ মাও তসে- 
ডং অবশ্য সামাজিক বূপাস্তরের ক্ষেত্রে এই ঘন্ঘকেই যথেষ্ট গুরুত্ব দেন, 
তত হিসাবে । এমত দ্বন্ঘ ও রূপাগ্তর-প্রয়াসের মধ্যে সাহিতা ও 
শিল্পকলার বিকাশ-সম্ভাবনা যে এতিহাসিকভাবেই হ্রূহ, এ-তত্ 
একদ। ইলিয়! এহরেনবুর্গ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবেই বিবৃত করেন। 
চীনের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম সন্ধান নিরর্থক । যদিচ ১৯৪৯ 
্রষ্টাব্দে চীনা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানকাল থেকে ১৯৬৬ শ্রীষ্টাব পর্যস্ত 
চীনা সাহিতা ক্ষেত্রে হুষ্টির জোয়ার লক্ষ করা যায় এবং প্রকাশনার 
ক্ষেত্রেও তা সম্ভবত বিশেষভাবে উল্লেখা, তথাপি স্মরণীয় যে সে- 
প্রগল্ভতার মৌল কারণ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি যা শেষপর্যস্ত 
সাহিতোর চেয়ে পার্টিকেই অধিক মূল্য দিয়েছে। এবং এমত 
প্রয়াসও একেবারে স্তব্ধ হয়ে বায় ১৯৫৬-র শেষদিকে, যখন দেশে 
সাংস্কৃতিক বিবের আন্দোলন এক চূড়াস্তে উপনীত। ১৯৭* পর্যন্ত 
চলে এই স্তক্কতার কাল; কচিং কোন লেখ! প্রকাশিত হয়েছে 
এমনকি খবরের কাগজের 'লিটারারী সাপ্রিমেক্ট পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় । 
১৯৬৯ সালের ২ জানুয়ারী “দি নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি যে খবর 


চীন। সাছিত্বোয় ইতিহাস ২১, 


দেয়, ত1 থেকে জানা ম্নায় যে এ-সমক্সকালের মধ্যে অবস্থা ছাপ হয়েছে 
লক্ষ লক্ষ কপি মাও তসে-ডুং-এর নিরাচিত রচনাবঙ্গী উদ্ধৃতি' এবং 
তার লেখার অস্থ সংগ্রহ ।২ ব্বভাবতই সমকালীন চিন্তাবিদদের কাছে 
উক্তের উপকরণই হয়ে উঠলো। একক এবং অনন্ত ; ভছুপরি ১৯৪২ 
সালের সাহিত্য ও শিল্পকল। বিষয়ে ইয়েনান ফোরামে মাও €সে-তুং" 
এর বক্তব্য অচিরাং পরিণত হোল নির্দেশে । সাহিত্যে। মাও-এব 
আকাঞ্ঞ্া। ছিল একটি 'জাতীয় ফর্ম',৩ যা বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেসী, কৃষক ও 
সৈনিকদের প্রেরণা দেবে আর এর উৎস হবে “জীবনের মৌল উপাদান, 
যা আদর্শান্ুগতা মতে ঢেলে সাজা হয়েছে” ।$ এতদ্ভিন্, সাহিতাকে 
“পার্টির রাজনৈ!তক দাবি এবং শ্রেণীসমুহের রাজনৈতিক দাবি মেনে 
চলতে হবে । নির্দেশিত যে-কোন বিপ্লবী সময়কালে সাহিত্য বিপ্লবী 
আরাধ্য মেনে চলবে ।”৫ এভাবে চীনে পার্টি যে কেবলমাত্র 
সমকালীন সাহিত্যের ভবিষ্যুৎ নির্ধারণ করলে? তাই নয়, প্রায় একই 
সঙ্গে তাকে গণ্তীবদ্ধ করলো শাসনের কঠিন বেড়াজালে । এবং এমত 
প্রেক্ষিতেই সমকালীন চীনা সাহিত্য আলোচ্য 

কম্যুনিস্ট শাসনের প্রারস্তকালেই. কবিতা, উপন্যাস বা নাটক 
কার্ধত রাজনৈতিক মতবাহী হতে বাধা, এমত তত্বের প্রতিট1 সম্ভব 
হয়; অবশ্য যদিও সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিরোধিতা কোন কফতোয়াতেই 
লক্ষিত হয়নি, তথাঁপ মতবাদগত আদর্শের আঁতি উৎদাহীদের হাতে 
তার যুক্ত জীবনচা ব্যাহত হোল ; অন্যান্য সাম্যবাদী দেশে এবম্প্রকার 
নিষেধাজ্ঞার নজির আছে, কিন্তু সার্থকতায় চীনদেশের তুলনা বিরল। 
স্বভাবতই এম্নত পারবেশে চীনে রচিত হতে থাকে ফরমায়েশী 
সাহিত্য, যার নন্দনতাত্বিক মূলা নিতান্তই তুচ্ছ। কিন্তু তাত্বক 
' আলোচনায় উক্ত সাহিত্যকর্ম ভথন কেবলমাত্র স্বীকৃতিই পায়নি 
কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শরপেও পরিগণিত হয়েছে ।৬ 

বিস্তৃত আলোচনায় বিষয়টি যথাযথ বিবৃত হতে পাবে । কাব্যের 
ক্ষেঙ্জে ১৯৪৯ থেকে শুরু হয় “রাজনীতির এঁকাধিপত্য' | অবশ্য 
১৯৫৭-তে প্রকাশিত “মাও তসে-তু-এর কবিতা একমাত্র ব্যতিক্রম । 


২ চীনা পাহিতোর ইতিহাল 


কারণ সম্ভবত ব্যপ্রদীত শাসনে তিনি অন্তত নিজেকে বন্দী হতে 
দেননি । ত্বভাবতই তীগ্জ কবিতা সমকালীন ফাবাধার়ার সঙ্গে 
চরিব্রগতভাবে তিক্ত । তার কবিতা, তার ক্াবনা, কর্মধারা। 
জাতীয় কর্স' তত্বের বিরোধিতা না করেও সর্বাংশে এতিহো ও প্রকাশে 
কাব্যের দ্বার্থ রক্ষায় সর্ধদ! সচেতন । মাও-এর কবিতার ঞ্রুপদী 
স্বীতি, প্রকাশভঙ্গী, চিন্তাচ্চা, তার সমকালের একান্ত রাজনীতি নির্ভর 
ল্লোগানধর্মী বক্তব্যের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ । ১৯২৫ থেকে ১৯৬৩ 
সালের মধো লিখিত মাও-এর ৩৭টি কবিতা প্রকাশিত হয় 
১৯৬৪-তে | এগুলির বেশির ভাগই ছোট কবিতা এবং দীর্ঘটিও 
পঁচিশ লাইনের বেশি নয় । অনুবাদে তার কবিতার যথার্থ ভাৎপর্ধ 
অনুধাবন সর্বক্ষেত্রে সৃজ নয়। তথাপি পাঠকের স্বার্থে নিয়ে 
অন্নুবাদই উদ্ধৃত হোল। তদুপরি তার 'তুষার'” ব| 'লাওশান গিরিবক্স 
নাষীয় প্রখ্যাত কবিতাবলীর ষে কোন অংশ উদ্ধত করে অন্যান্য 
কবিদের সঙ্গে তার কবিতার মৌলিক প্রভেদ নিরূপণ সহজ । 
“বড় ঠাণ্ডা পশ্চিমা বাতাস 
দূরে হিমেল বাতাসে বুনে! হাসের বাঁক ডেকে 
এগিয়ে আনছে ভোরাই জ্যোতন্নাকে 
আজকেই এক লাফে আমরা পেরিয়ে যাৰ এর চুড়ো 
পেরিয়ে যাৰ চুড়ো 
ওপারের পাহাড়গুলো৷ সমুদ্রের মত শীল 
আর মৃত্যুমান নূর্যটা ঠিক যেন রক্ত ।” 
( লাওশান গিরিবস্সর ) 
একস পাশাপাশি তুলনার কারণে উদ্ধত হোল ১৯৫৮ সালের 
'পেই-ওয়ান শি-কো! ইউন-তুং ( লক্ষ কোটির কবিতা আন্দোলন )৯- 
এর ছুটি কবিতা : 
(১) “প্রতি বছর আমাদের খামারে উৎপাদন বাড়ছে 
হুয়রে! শশ্ত আর ভুলে! জমে পাহাড় প্রমাণ উচু হচ্ছে 
পন্য খাও, কিন্ত ঘে বীজ বুনেছ তাকে সুলে। ন। 
কম্াুনিষ্ট পার্টিই আমাদের আদরের বাপ আব সা 1১০ 


চীন! বাহিতোর ইস্িছাল | ১ 
(২) “আমরা কোন দেবতাকে পুঙ্গে। করি না, খঙ্গিতও 
8 বানাই মা, 
চেয়ারম্যান মাওষের ভালবাস সে সবের চেয়ে বছগুণে 
মান 
আমরা! দেবতাদের ধ্বংস করি, চূর্ণ করি মন্দির 
সেই একমাত্র পুরুষকে আমরা পুঙ্গে! করি, 
দেবপুজার চেসে তা অনেক শ্রেয় । 
পাহাড় উলতে পারে, পৃথিবী কাপতে পারে, তবু 
আমর! সন্ত্রক্ত নই, 
কিন্তু, চেয়ারম্যান বা বলেছেন, তা! ভূলে যাব সে সাহস 
আমাদের নেই।৮১১ 
উক্ত ছুটি কবিতাতেই কবিতার রাজনীতিকীকরণের ফললাভ যথার্থ 
লক্ষিত, ব। অবশ্যু কাব্য-স্বীকৃতি না পেলেও পার্টি-লাইন অনুমোদিত 
এবং স্বভাবতই এগুলিকেই চীন! সাহিত্যিক কমিশারেরা জনগণের 
শ্রেষ্ঠ কবিতা! হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন ।৯২ 
অবশ্য এই হতাশা -ব্যঞ্তক চিত্রের বিবেচনাতেই সমকালীন চীন। 
কবিতার সমাপ্তি নম, এটিই সৌভাগ্য । এর পাশাপাশি আছেন, 
ফেডঙ চি, কো পি-চৌ এবং লি চি।১৩ এরা অবশ্য বিপ্লবের পূর্বকাল 
থেকেই চীনা কাব্যসাহিত্যে সুপরিচিত | ফেঙ চি ১৯২০-র 'মে ফোর্থ; 
রীতির অন্যতম প্রখ্যাত গীতিকবি; লেখাপড়। শিখেছেন জর্মনীতে, 
গ্েটে বিষয়ক গবেষণা করেছেন আর অমুরক্ত রিল্কে-র কাব্য 
ভাবনায় । ১৯৪০-এক্স প্রারস্তে রাজনীতি-নিরপেক্ষ কবি প্রকাশ 
করেন এক 'দনেট' সংকলন, যা আধুনিক চীনা! সাহিত্যে কাব্যদৃষ্টি ও 
গীতিময়তায় অনন্ত; 'জাতীয় ফর্ম? বিষয়ে তিনি কদাচ মাথ! ঘামান নি, 
কিন্ত তা সত্বেও নতুন চীনে তিনি অন্যতম শ্বীকৃত কবি। আই চি-এর 
মতো! তার ভাগ্যে একদ] পার্টি-স্বীকৃতি ও পরে নির্বাসন জোটে নি। 
ফোঁঙ চি-র কাব্যগ্রন্থ 'শি-হিয়েন শি-চাও? বা এক দশকের কবিতা 
(১৯৪৯ থেকে ১৯৫৯-এর মধ্যে লিখিভ কবিভাবলী ) যথার্থ অর্থেই 


২ চীনা দাহিততোর ইতিহাস 


এক প্রতিভাবান কবির কাব্য ভাবনার স্বাক্ষর ; কিন্তু সম্প্রতি তিনি 
সয়ে এসেছেন তার আপন বৃষ্টি জগৎ থেকে এবং স্বভাবতই "গ্রামীণ 
গুনর্গঠন' বা সমাজতন্ত্রের সার্থকতা? তাক্স কাব্োর বিষয়বস্ত্ররূপে 
নির্ধারিত । বর্তমানে এমত কারণেই তার কাব্যে পূর্বেকার স্বাচ্ছন্দা ও 
প্রেরণার অভাব পরিলক্ষিত কিন্তু তা সত্বেও তার কবিমন কখনো! 
কখনে। স্পষ্টত আত্মপ্রকাশ করে। খেমন 'জরিপ-আমীন' নামীয় 
একটি সাম্প্রতিক কবিতার শুরু : 


“পাহাড় কত উঁচ, আর কত গভীর 
জাল ? 
প্রতি সেকেগ্ডে কত কিউবিক ফুট জল বয়? 
পাথর কত ভার বইতে পারে ? 
মাটির পিঠের আর পেটের পাথরগুলে!৷ কত শক্ত ?” 


কিন্তু ্বত্রপাতের এই কাব্যিক অভিবাক্তি পরবতী পঙ্ক্তিগুলিতে 
অব্যাহত থাকেনি, একথ। বলাই বাচ্ছলা । কবি নিজে অবশ্য 'কমশালা।? 
নামীয় অন একটি কবিতায় আত্মসমর্থনের সাফাই গেয়েছেন : “যেহেতু 
তা (কবিতা ) জীবন-সতোরই প্রতিবপ/ল্লোগানই এখানে তাই মহৎ 
কবিত।” । 

কো পি-চৌ-এর কবিপ্রতিতা সমকালীন চীন! সাহিতো সবিশেষ 
স্বীকত। তার চারটি কবিতার সংকলন “চার স্তবকে পেইমাড 
পর্বতের নতুন সংগীত'১৪ কেবলমাত্র এক কবিপ্রতিভার স্বাক্ষব্নবাহীই 
নয়, সেইসঙ্গে একজন কবির বাক্তিচেতন! কি প্রকারে সমগ্তিচেতনার 
প্রকাশে সক্ষম বা সমবেত জনতার আশা-আকাক্তঙ্ষাকে বাজ্ময় করে 
তোলে তারও উদাহরণ । কবিত! চাকটির বিশ্লেষণ করা চলে এই 
প্রকান্সে : প্রথমটি ঞুপদী ও আধুনিক কথাভঙ্গীর মিশ্রণ; দ্বিতীয়টি 
প্রোলেতারীয় শ্লোগানধর্মী ; তৃতীয়টিতে দেশজ আবেগময়তা ; এৰং 
চতুর্থটি মৌলিক প্রুপদী কাব্য 1১ 

প্রথম কবিতার শেষাংশ নিষ়ক্রপ : 


চীনা লাহিতোয় ইতিছান : হও 


“আসি শুধু দেখি মেঘ আর জল, 
আর সাগর সমান সীমাহীন যত গাছ 
য। প্রাচীন, ত। ময়ে যায় 
জন্ম নেয় নতুন। নতুন জীবন 
বার শেষ নেই, শেষ হবার নয় ।? 
দ্বিতীয়টির বিষয়বন্ত। আলবেনিয়ার জন্যে ট্রাক নির্মাপরত একটা 
কাক্পখান। | এন সমাপ্তিতে কবি লেখেন : 
“মহাসাগরের ওপার থেকেই ত 
তোমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ এই কারখান! 
দেখছ, মার্সবাদের পতাকার নিচে 
আমাদেন আর তোমাদের হাদয় 
কত কাছে চলে যাচ্ছে পরস্পয়ের 1” 
তৃতীয়ের শেষে, কবি নিসর্গে খুঁজে পান এক বৈপ্লবিক 
আশাবাদ : 
“দেখ সবুজ গাছে গাছে বন্য উচ্ছ্বাস 
সার সার ধোয়া-ওঠা চিমনির জঙ্গল 
কারখানাগুলো। যেন কামানবাহী জাহাজ, 
যুদ্ধ করবে বলে সার বেঁধেছে, 
শোন! যুদ্ধের জাহাজর। ! একে একে প্রত্যেকে শোন ! 
তোমাদের দশ হাজার লী যাত্রার সবে গুরু |” 
চতুর্থটি, 'কেনি কমরেডকে' ফ্ুপদী রীতিতে লেখা এবং চীন। 
সাহিত্যে প্রচলিত 'ভালবাসা'র বিষয়বস্তু ; কিন্তু একালে ভালবাস! 
আর কোন অর্থেই একাস্ত ব্যক্তিগত হুতে পারে নাঃ তাই কবি এথানে 
যে.সমদ্ত্ির কথ! বলেন, ত৷ সর্বাংশে ব্যক্তির সামাজিকীকরণ তত্বেরই 
প্রতিটা দেয় : 
».. “সবগুলি নদীই তো অপার সমুদ্রে গিয়ে মিলবে 
মেঘ আর পাহাড় কেমন করে বিদ্ছি্ন করে রাখবে আমাদের £" 


২২8 চী্গা দাহিভোর ইতিহাগপ 


এ্রতদ্বাতীত আছে কো পিচের 'শানকে। চুয়ান' ( পার্বতা। 
লংগীতের রোমাহ্া ) নামীয় দশ সঙ্গে বিখ্যাত কাব্যনাটক, হায় কাব্য- 
সৌনদার্ঘই ফেবল এর আকর্ষণ নয়, প্রচলিত লোককথা থেকে আহরিত্ত 
এর গল্পাশও এখানে অন্ত ব্যাখ্যানে মর্যাদা! গেয়েছে। 

প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট কবি লি চি দীর্ঘ আখ্যান-কবিতার জন্কে খ্যাত; 
লোককাহিনী ও লোকসংগীতের ওপর ভিতি কল্পে তার বৈপ্লবিক 
চিন্তাবাহী কাব্যচা | ১৯৪০-এর মধ্যভাগে তার “ওয়াং কুয়ে' ও, লি 
শিয়্াং-শিয়াং চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রসিদ্ধি লাত করে । ১৯৪৯- 
এয পরে তার ছোট কবিতার কয়েকটি সংকলন প্রকাশিত হয় । কিন্তু 
তার সর্ধাপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ “ইয়াং-কাও চুয়ান' ( মেষশাবকের 
রোমান্স ) প্রতীকী সত্যের উচ্চারণে সার্থক, সাধারণ মানুষ যে 
অবহেলিত মেষশাবকের মতোই বর্তমান সমাজের অসম ব্যবস্থার বলি 
হতে বাধ্য, এমত বক্তব্যই এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। এর 
অংশবিশেষেক্ন উল্লেখ অনিবার্ষ : 

“তোমরা ভেড়ার পাল, আমি একটা মানুষ, 

কিন্তু ধনীরা আমাদের ওপর চালায় একই অত্যাচান্ন । 

বড়লোকেরা তোমাদের পোষার জন্য টাক খরচ করে 

যাতে তোমাদের মাংস খেতে পায়ে অথব! বেচে দিতে পারে । 

ওহে ভেড়ার পাল! অমন বুকভাঙা কষ্ট পেও ন৷ 

ধনীগুলো নিশ্চিহ্ন হলে আমিই তোমাদের আবার চরাব 

লালফৌজ মার্চ করে ছিনিয়ে নেবে কাঙ্ক্ষিত জয় 

তখন সব গরু ছাগল আর ভেড়া আমাদের, গরীবদের | 

মন্ত চর়াইয়ের মাঠ, অনেক জল, 

ওং তোমরা ইয়া! মোটা হয়ে যাবে। 

তোষাদের সকলের গায়ে জমবে মাংস, অনেক মাংস; 

গঞ্জাবে লম্বা লম্বা পশমী লোম । 

তখন তোমাদের ছোট্ট খোঁগ্াড়গচলে! হয়ে যাবে মস্ত বড় 

পাহথাড়েক্ গায়ে ক্রমেই বেশি বেশি ভেড়। চরকে” 


চীনা সাহ্ছিতোর ইতিহাল হ২৫ 


অন্যান্ক কবিদের মধ্যে চিআও লিন-এর “পাই লান-হয়। ( শ্বেত 
মালক্ষেবর ফুল ) এক সাহসী আত্মবোধহীন গরীব চাষীকল্তার সংগ্রামের 
কাহিনী, এবং লি চি-অ-্এর 'ছাই-হো আন-সাঙ ফেন-সিয়া' 
(সমুক্রতটের এক পরিবার ) এক গরীব পরিবারের ছচ্খভোগের 
কাহিনী, যারা বিপ্লবের পরবর্তীকালে সুখ ও সমৃদ্ধি পায়। উভয় 
কাব্যগ্রস্থই লোকগাথার 'জাতীয় ফর্মে লিখিত। 

সর্বোপরি সমকালীন চীনা কাব্যালোচনায় এ-সত্য অবশ্য উল্লেখা 
যে কবিতার ক্ষেত্রে মাও এর উল্লেখ বা মতবাদের জয়গাথা সবত্র 
উপস্থিত, যা কাব্যসৌন্দর্য বা তাৎপর্ষের সুত্রে কোথাও আসে না। 
সংস্কৃতি বিষয়ে অতি-উৎসাহী মাওবাদীদের নির্দেশ কবিদের বহুলাংশে 
ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, যদিচ মাও-এর কবিত। তার নিজের ফরমান অগ্রান্চ 
করেই সার্থক । উল্লেখ্য “কবিত। পত্রিকার' সম্পাদক €সেং কে-চিয়া-র 
কাছে তার কবিত৷ প্রকাশ প্রসঙ্গে মাও লেখেন : 

“আমি কখনোই চাইনি এই কবিতাগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ পাক, 
কেননা এগুলি পুরোন আঙ্গিকে লেখা । আমার ভয় ছিল, এর ফলে 
একটি ভুল রীতিপ্রবণতা৷ প্রশ্রয় পাবে, তরুণদের ওপর মন্দ প্রভাব 
বিস্তার করবে.-আমাদের কবিতা, অবশ্যই, আধুনিক আঙ্গিকেই লেখা 
উচিত। সেইসঙ্গে আমর! গ্রুপদী রীতিতেও কিছু ছন্দোবন্ধ কবিতা 
লিখতে পারি । তবে তরুণদের একাজে উৎসাহিত করা! যুক্তিযুক্ত 
নয়। কেননা, আঙ্গিকগ্লি শেখা! কঠিন, এগুলি তাদের চিস্তাধারাকে 
ব্যাহত করবে ।? 

এতদ্সত্বেও অবশ্য মাও-এর রীতি অনুসরণে ১৯:০-এর শেষদিকে 
তুং পি-উ, এবং চেন ই প্রযুখ মন্ত্রীদ্য় এবং খ্যাতনামা! লেখক কুও 
মো-জে। সংবাদপত্রে এবং পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখেছেন। এদের 
মধ্যে কুও মো-জো! ১৯৬০-এর মধ্যেই কাব্যে মাও-এক অন্ুকারীতে 
পরিণত হন। আর শেষপর্যন্ত বা্যবিল্যাসে, ছন্দে এবং প্রুপর্দী 
রীতির চগতেই তার কাব্যপ্রতিভা৷ নিঃশেষিত হতে থাকে । 

মাওণএর কাব্যচগর বথার্থ উদ্বরাধিকারী হিসাবে লার্থক 


না 


২২৬ চীনা সাছিতোর উত্তাল 


উল্লেখযোগ্য নাম লিয়াং শেঙ"চুয়ান । তার কাব্যগ্রন্থ "শান চুয়ান' 
( পাহাড়ী বর্ন! ) এবং "চাং হো বিহু ইহ লিউ' (দীর্ঘ নদী বয়ে চলে 
দিবারাত্র ) মতবাদকে মধাদ। দিয়েও সার্থক কবিতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। 
তার কাব্যে সুর ও ধ্বনিমাধুর্য সর্বদাই স্পষ্ট ; কাহিনী, প্রকৃতিবর্ণনা 
এবং সমকালীন জীবনাবেগের গতিময্নতা তার কবিতার বিষয়। 
মাও-এর নামের সরাসরি উল্লেখ তার কবিতায় ক্ধচিং মেলে ; বদিচ 
মাও এর প্রভাব এ-কবিতাগুলিতে স্পষ্ট | কিন্তু প্রভেদ কেবলমাত্র 
তার আধুনিকীকরণে । উদাহরণযোগ। তার একটি কবিতা নিয়ে 
উদ্ধৃত হোল : 

“তুষার পাহাড়ের চূড়ায় তুষার 

সাদার ওপর সাদী বহমান । 


এ-রলকমটা হয়েছে, কারণ মার্চ করতে করতে লাল ফৌজ 
ওর চূড়োটা! লাফ মেরে পেরিয়ে যায় 

এ-বকমট] হয়েছে, কারণ শহীদদের রক্ত 

এখানেই ছড়িয়ে পড়ে। 


তুষার পাহাড়ের চুড়ায় তুষার 

সাদার ওপর সাদা বহমান 

এখন ভোরের আলোয় ঝিকমিক করছে 
আবছা আবছা লাল ।” 


ছুই 


১৯৪৯-এর পর থেকে চীন। লেখকদের সঙ্গে পাঠকদের সম্পর্কও 
যেমন বদলাতে থাকে, তেমনি বিষয়বস্তর বিস্তাসেও তা হয়ে ওঠে 
বছলাংশেই নতুন; বা চলে অতীতের ধারা সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক- 


চীনা নাহিতোর ইতিহাস ২২৭ 


বিশ্লহিত অন্তর স্থা্টি। ১৯৪৪ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত প্রকাখিত১৬ দঞখটি 
বিশিষ্ট উপন্যাস উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থাপিত হতে পারে। 

প্রথমত, পা চিন, মাও তুন অথবা লাও চাও প্রমুখ পূর্বষুগের প্রখ্যাত 
ওপন্যামিকের! বিপ্লব-পরবর্তাকালে প্রায় নীরবতা অবলম্বন করেন, 
যদিচ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কালে তাদের সকলেই পেয়েছেন সম্মানের 
আসন, কেউ কেউ বা মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হয়েছেন । লাও চাও অবশ্য 
অভিযুক্ত হবার আগেই১৭ নাটক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন? 
অন্থান্য ওপস্ঠাসিকদের মধো তিং লিং এবং শিয়াও চুন অত্যন্ত 
কঠোরভাবে সমালোচিত হন এবং ১৯৫০-এর প্রথমভাগ থেকেই লেখা 
বন্ধ করেন। 

দ্বিতীয়ত, লেখকদের সঙ্গে বৃহত্তর গণমানসের সম্পর্কের এক 
আমূল পরিবর্তন ঘটে ; বেসরকারী প্রকাশনার বদলে পার্টি এবং রাষ্ট্র 
প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে । এবং এমত কার্ষের ফলে পার্টি, পার্টি- 
নিয়ন্ত্রিত প্রেস প্রভৃতি সাহিতোর মমজদার ও সমালোচক হয়ে বসে : 
ফললাভে যদিচ উক্ত সংস্থা-অন্ুমোদিত গ্রন্থের বিক্রয় সখ্য বছ লক্ষে 
দাড়ায়, কিন্তু যে-মুহুর্তে পার্টির নীতি পরিবন্তিত হয়, সেই সঙ্গেই পুস্তক 
ও লেখকের একই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিরধাসন ঘটে । অবশ্য ১৯৪৯ 
্ীষ্টাব্ের পরবর্তাকালের চীনের সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ১৯১ ০-৩০- 
এর সোভিয়েত দেশের প্রভেদ যথেষ্ট ; উনিশ শতকের শেষার্ধের এবং 
বিশ শতকের প্রথম ভাগের লেখকদের স্বাধীনতা তে। সোভিয়েত 
দেশে খর্ব কর! হয়ইনি, পক্ষান্তরে তরুণ লেখকদেরও তাদের দ্বার! 
প্রভাবিত হতে দেওয়া হয়েছিল । অন্যপক্ষে চীনদেশে অত্যন্ত কঠোর 
বাবস্থা অবলম্থিত হয় | সরকারী নীতিতে নতুন সমাজ গঠনের অভি 
উৎসাহে চীনা! লেখকের। বিষয়বন্ত হিসাবে বেছে নেন মাও-এর প্রতি 
অনুরক্ত শ্রমিক-কৃষক বা সৈনিকদের এবং স্বভাবতই স্থপ্টি হতে থাকে 
পাও-কাও ওয়েন স্থু' (রিপোর্টাজ সাহিত্য ); কোন সাহিত্যিক 
বা নন্দনতাত্বিক মূল্য না থাক! সত্বেও তাকেই মহৎ সাহিত্য হিসাবে 
চিহ্নিত কর! হতে থাকলো । 


২২৮ চীন! সাহিত্যের ইতিহাস 


১৯৪৯-এর পর যে-সমস্ক ওপস্যাসিকেরা কীতিত হয়েছেন; চাও 
স্ু-লি তাদের অগ্কতম । তার কাহিনী, কর্ম এবং বিস্যাস, সমস্তই মাও- 
এর প্রাথমিক সংস্কৃতি বিষয়ক তত্বের ফলিত প্রযোজনা । চাও 
জন্মেছিলেন শানসি-র এক গরীব চাষী পরিবারে, ১৯৩০-এর মধ্যেই 
কম্যুনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন আর সেইসঙ্গে অর্জন করেছেন 
লোকগাথা ও লোকসংগীত গবেষণার গৌরব । একারণেই যখন ভিনি 
লিখতে শুরু করেন তখন তিনি মনেপ্রাণে একজন কম্যুনিস্ট কর্মী। 
১৯৪৩-এ তার প্রথম উপন্যাস “শিয়াও-এরহ্‌-হিয়াই চিহ হন? ( দ্বিতীয় 
ছোট ভাফ্ির বিবাহ )-এর বিষয়বস্ত কেবল নতুন কালের বন্দনাই 
নয়, সেইসঙ্গে পুরোন সংস্কারকেও ন্তৃতীব্র আক্রমণ ; এই উপস্াসই 
তার খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৪৯-এর আগেই প্রকাশিত চাও-এর 
উপন্াস “লি ইউ-€সাই পান ছয়া' (লি ইউ-তসাই-এর কবিতা ) গ্রামীণ 
জীবনের সংগ্রাম ও ব্যর্থতার এক আশ্চর্য কাহিনী। কিন্তু ১৯৪৬-এ 
সমাপ্ত “লি-চিয়া-চুয়াং তি পিয়েন-চিয়েন' (লি গ্রামের পন্রিবর্তন ) তার 
প্রথম সার্থক উপন্যাস । এর বিষয়বস্ত প্রাক-১৯৪৯-এর কম্যুনিস্ট 
ন্লোগান “চিয়া-জেন তা ফান শেন' (ধনীকে অপসারণ করে গরীবকে 
উন্নত কর )-এর কাহিনী-চিত্র। এর মাধ্যমে লেখক যেমন একাধারে 
উল্মোচন করেন শোষণের মুখোশ, তেমনি অন্যদিকে শোধিতের সংগ্রাম 
ও আশাবাদ তার ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে । এই ধারার অন্য ছুটি 
উপন্তান একদ। স্বীকৃত কম্যুনিস্ট লেখিকা তিং লিং-এর “তাই-ইক়াং 
চাও সাই সাং-কা-হে। শাং (সাংকেন নদীর ওপরে সুর্য ) এবং চৌ 
লি-পো লিখিত 'পাও-ফেঙ ৎসৌ-উ' (ঝড় )। ছূটিই উপন্তাসই' প্রাক- 
১৯৪৯ কালের ভূমি-সংস্কারকে কেন্দ্র করে লিখিত। এবং 
পরবতাঁকালে ছুটি গ্রন্থই স্তালিন পুরক্ষার লাভ করে। চাও স্-লি-এর 
তুলনায় ছুটি উপন্তাসই বিষয়বস্তর ব্যাপ্তিতে এবং লিখনশৈলীর বিচারে 
শ্রেষ্ঠভর । 

১৯৪৯-এর পরবর্তীকালে চীনের উপন্কাস এক নতুন পরে উপনীত 
হয়েছে । এই উপন্তানগুলির যূল লক্ষ্য নিয়ন্ত্রিত কৃষি অর্থনীতি ও 
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সমকালীন মানুষের অগ্রগতি ও আশাবাদের বখার্থ রূপকার হয়ে ওঠ1। 
চাও মু-লি-ব উপন্যাস 'সান-লি ওয়ান' (সানলিওয়ান গ্রাম ) এর এক 
উল্লেখযোগ্য উদাহরণ (১৯৫৫ )৯৮। শানসি গ্রামের এক বড় 
ভূম্বামীর প্রাসাদকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী-বিষ্যাস; যে প্রাসাদ 
এখন সর্ধসাধারণের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত । কারধত এখানে বৈপ্লবিক 
পরিবর্তনেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে ওই প্রাসাদ। এর চরিত্রের! 
সভাপতি, সহসভাপতি বা সদন্যেরা সর্যদাই গ্রামীণ মাছুষদের মুখে 
খুড়ো, জ্যাঠা, মামা ইত্যাদি ডাকে পরিচিত; প্রাচীন ফিউডাল 
রর হাত থেকে মুক্ত গ্রাম কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় নিতান্ত নিয়ম- 
তান্ত্রিকতা যেন অতিক্রম করে গেছে । 
চৌ জি-পো-লিখিত 'শান-শিয়াং চু-পিয়েন' (পার্বত্য গ্রামগুলির 
মহান পরিবর্তন ) প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ তে, কমিউন প্রতিষ্ঠার বছরেই 
আর এর ছু'বছর পরেই প্রকাশিত হয় লিউ চিঙউএর ুয়াং-ইহু শিহ' 
(নির্মাতাদের উদ্দেশে জয়গান )। যদিচ এর বিষয়াবলীতে পূর্বকালের 
প্রাধান্য তথাপি এরা কেউই চাও সু-লি-র তুলনায় কম রাজনীতি 
সচেতন নন। সম্ভবত দেশে পরিবর্তন এত দ্রেত ঘটে যাবার কারণে 
এ" নিতান্ত সাম্প্রতিকের সঙ্গে পা মেলাতে পারছিলেন না। মধ্য 
পঞ্চাশের দশকে দেশে ন্বর্ুগের আগমন বার্তা ধারা ঘোষণ! 
করেছিলেন, মাও-এর 'শত পুষ্পের' তদ্বের প্রচারণার পরবর্তাকালে 
জীবন যাপন অধিকতর সঙ্কটপূর্ণ হয়ে ওঠে তাদেরই চোখের সামনে । 
লেখকের! সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই সে-চিত্র চিত্রণ থেকে বিরত 
থাকেন। চো লি-পো-র উপন্যাসে চিত্রিত সমবায় আন্দোলনে পার্টির 
নেতৃত্ব, চাওপ্এর 'সানলিওয়ান গ্রাম'-এর তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট। 
কিন্তু এতদ্সত্বেও বলা চলে যে, পার্টি-বিধযক বক্তবোর তুলন৷ 
ব্যড়িরেকেই উভয় উপন্তাসই চরিত্রচিত্রণে ও বাস্তবধমী ঘটন! বিশ্যাসে 
সার্থক। অন্যপক্ষে লিউ চিং-এর পুর্বোক্ত উপন্যাসটি ছুরলতর | 
, ১৯৫৭-ব পরে চীন! সাহিত্যে এক ধরনের যুদ্ধ বা আযডভেঞ্চায় 
বিষয়ক উপন্তাস লিখিত হতে থাকে । মা! ফেঙও এবং দি ঘুং লিখিত 
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"লি-লিয়াং ইং-সিউং চুয়ান' ( লি-লিক্লাংএর বীরের! ) উপন্যাসের 
বিষয়বন্ক জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনা বীরদের সংগ্রাম । 
উপন্যালটি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য । অন্ত উপন্ঠাসটি ইয়াং শা লিখিত 
'সান-চিয়েন-লি চিয়াং-শান' (তিন হাজার মাইল ব্যাপ্ত অসামান্য দেশ ) 
কোরিয়া যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ায় রেল-শ্রমিকদের সহায়তার কাহিনী । 
ঘটন। বিন্যাসের মাধ্যমে চীন-কোরিয়ার বন্ধুত্বের দিকটিও উপস্থাপিত 
হয়েছে । ১৯৫৮র “বৈপ্লবিক বাস্তবতার সঙ্গে বৈপ্লবিক রোমাটি- 
সিজমের মিলনের' তত্বের ফতোয়। জারির ফলে এবন্প্রকার উপন্যানের 
পাত্র-পাত্রীর চরিত্রবদল ঘটতে থাকে । এই পর্বে প্রকাশিত চু পো-র 
'লিন-হেই স্থুয়েহ ইউয়ান' ( বরফঢা কা বনাঞ্চলপথে ) উপন্যাসে কমু[ুশিস্ট 
গেরিলা যুদ্ধের মহান এঁতিহা বণিত হয়েছে। ১৯৫৯-এ প্রকাশিত 
চাও সুু-লি-র 'লিঙ চুয়ান তুং (যাছু ঝর্ণার গুহা) চীন-জাপান যুদ্ধে 
শানসি গ্রামে কমুযুনিস্ট নেতৃত্বে গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী । এ-বিষয়ের 
অন্য ছুটি উপন্যাসের নাম এখানে উল্লেখ অনিবার্ধ। একটি হোল উ 
চিয়াং-এর 'হুঙ ঝি' (লাল স্বধ ) এবং অন্যটি লো কুয়াঙ্-পিন এবং 
ইয়াং আই-ইয়েন-এর 'ছুঙ ইয়েন' (লাল তুর্গম পাহাড় )। 

১৯৫৯-৬০ সালে বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এবং কম্যুনিস্ট কমীদের কেন্দ্র 
করেও কয়েকটি উপন্যাস লেখা হয়। লিয়াং পিন-এর 'ছুঙ চি-পু' 
( লাল পতাকা উড্ডীন রাখে! ) উপন্যাসের বিষয়বস্তু হোল ১৯৩০-এর 
প্রথম দিকে গরীব পরিবার থেকে আস! উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেমন 
করে সচেতন শিক্ষায় ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট কমাতে রূপাস্তরিত হচ্ছে। 
উপন্যাসটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের হোপেই আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত; 
এবং সমকালীন জীবনযাত্রা! এবং ঘটনাবলীর একটি সার্থক রূপায়ণ। 
অস্ভপক্ষে ইয়াং মো-র “চিংচুন চিহ কো? (যৌবনের গান ) এক পেটি- 
বুর্জোআ পরিবারের মেয়ের কাহিনী, যে বোধ ও আবেগের অনুভূতিতে 
কম্যুনিস্ট কর্মকাণ্ডে আগ্রহান্বিত হুয়। এবং অবশেষে পার্টি সদস্ত 
হওয়াতেই সে তার স্বপ্রের সার্থকত। খুঁজে পায়। 

মাও-এর “ইয়েনান ফোরামের বক্তৃতায়' জনগণের জন্তে সাহিত্য 
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এবং ক্যাডারদের অন্কে সাহিত্যের প্রকায়ভেদ বশিত হত্ম। প্রথসটি 
লিখিত হবে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে, ঘা জনসাধারণ সহজেই অনুধাবন 
করতে পারে এবং অন্থাটিতে জটিল ও তাত্বিক বিষয়াবলীয় গুরুভার 
দোষণীয় নয়। উপরোক্ত ছুটি উপগ্যাসই ক্যাডারদের পক্ষে যোগ্য 
বলেই বিবেচিত হয় । 

শ্রমিকদের বিষয়ে লিখিত একালীন প্রখ্যাত উপন্যাস আই উ-বর 
পাই লিয়েন চেউ কাং' (পেটটাই করে ইস্পাত দ্র করে! )। 
শ্রমিকেরাই যেহেতু অগ্রগামী প্রোলেতারিয়েত শ্রেণী, সেকারণেই তাদেক 
জীবন ও সংগ্রামের দিকগুলি তার বিবেচনায় সর্ধাধিক শিক্ষাপ্রদ ৷ 
এ-উপন্যাসে দ্বন্দের দিকগুলিও বত স্তরে বিন্যস্ত : এ-ছ্ন্ছ কারখান। 
পরিচালনে দক্ষ প্রশাসক এবং প্রোলেতারীয় শৃঙ্খলা ও শিক্ষার মধ্যে, 
পুরোন দক্ষ কারিগর এবং তরুণ ঈর্ধাকাতর শ্রমিকদের মধ্যে, এবং 
দ্রুত উৎপাদন এবং নীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য আরোপের কঙ্গে 
সময়সাপেক্ষ উৎপাদনের সঙ্গে । লেখক অবশ্য এর সমাধান করেন 
শামকদের মধ্যে থেকে জন্ম নেওয়া এক শ্রমিকনেতার মধ্যে দিয়ে । 

এমত বিভিন্ন ধারায় সমকালের চীন। উপন্যাস বর্তমানে প্রবহমান । 


তিন 


সমকালীন চীন। নাটকের ধার! বিষয়ে আলোচনা এখানে কর্তব্য । 
চীন৷ চিরায়ত 'গীতি-অপেরা' থেকে পুথকীকরণের জন্যে আধুনিকের 
নামকরণ কর! হয়েছে 'ছয়া-চু' বা কথ্য নাটক? | এই কথ্য নাটকের 
আমদানি যুখ্যত পশ্চিম থেকে । এর নতুন কর্মকে জনপ্রিয় করেছেন 
প্রধানত অতি উৎসাহী নাট্যকার এবং নবীন অভিনেতার! আখুনিকী- 
করণের স্বার্থে।, চীন-জাপান বুদ্ধের সময়ে এই নাটকের জনপ্রিয়ত। 
অসস্ভব বৃদ্ধি পায় । পরবর্তীকালে নতুন চীনের সরকার একে সুগ্ছ 
প্রচারণীর কাজে ব্যবহার করেন । ১৯৪৯-এর পরে যেসব নাটাকারেরা 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তাদের মধ্যে আছেন, লাও চাঁও। তসাও ইউ, 
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ভিয়েন হান, হু শেন, সু চিহব-তি, নিয়া ইয়েন, মা ইয়েন-সিয়াং। 
এবং উ ত্নু-কুয়াং। 

এই নতুন নাট্য আন্দোলনে প্রাক-১৯৪৯ সালের কেউ কেউ যেহেতু 
যুক্ত ছিলেন এবং তাদের পুরোন নাটক পরবর্তীকালেও অভিনীত হয়, 
সেহেতুই এখনো! তার! নাট্যকার হিসাবে জনপ্রিয় । সাও ইউ-র 
মুদ্ধকালীন নাটকগুলির জনপ্রিয়তা অদ্যাবধি বর্তমান। তার 'বজ্জবিহ্্যৎ 
সহ ঝড়' নাটকটির যদিও পরবরাঁকালে পরিমার্জিত. বিষয় প্রাচীন 
পারিবারিক ব্যবস্থার সঙ্কট ও দ্বন্ব। লাও চাও এদের মধ্যে সম্ভবত 
সবচেয়ে বেশি নতৃন নাটক লিখেছেন । নতুন চীনের জন্মকালের সামন্ত 
পরেই তিনি লেখেন 'লুঙ-মু কৌ? ( ড্রাগন-দাড়ি নাল! ) এবং উপন্যাস 
“রিকশা চালক'-এরও নাট্্যরপ দেন। পরবর্তীকালে তার অন্ত নাটক 
চুয়ান-চিন্না মু ( পরিবারের পুনমিলন ) মুক্ত চীনের প্রেক্ষিতে এক 
শ্রমিক পরিবারের বছদিন ঘরছাড়া মানুষের মিলনের কাহিনী । 

শিল্প শিল্পের জন্কে নয় মানুষের জন্যে, শিল্প শ্রমিক, কৃষক, এবং 
সৈনিকদের জনকে স্ৃতরাং নাটক, অপেরা! নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হোল 
কারখানায়, গ্রামে এবং সেনা-ছাউনিতে । একারণেই পেশাদার এবং 
অপেশাদার নাট্যসং-স্থাগুলিকে সংগঠিত এবং শিক্ষিত করে তোলার 
প্রয়াস চালানে! হয় সরকারীভাবে । ফলে নতুন মঞ্চরীতির সঙ্গে 
নতুন নাট্যকারদের আবির্ভাবও স্থচিত হয় । 

১৯৬০ সাল থেকে বু নতুন নাটক লিখিত এবং ব্ছল অভিনীত 
হচ্ছে। 'রেলগাড়ির বীর' এক তরুদী রেল-কগ্ডাকৃটর, যে বিপদে বন্ছ 
যাত্রীক্স প্রাণ বাঁচাতে সমর্থ হয়েছিল। 'কমরেড, তুমি উচ্ছন্নে গিয়েছ' 
নাটকে মাও তসে-ভুং-এর চিস্তাধাপ্নার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের 
লড়াই চিত্রিত । 'রাজকুমারী ওয়েন-চেঙ' তাঙ যুগের এক রাজকন্ার 
সঙ্গে তিব্বতের এক রাজার বিবাহের এতিহাসিক কাহিনী? নাটকটি 
চীন-ভিন্ববতের অতি প্রাচীন সম্পর্কের বিষে প্রচার । “একটি ফুলকি 
বিশ্বাট অগ্সযৎপাতের লুচনা করতে পানে নাটকের বিষয় গ্রামাঞ্চলে 
১৯২৮ সালের দশক কমুনিস্ট বিশ্রোহ ইত্যাদি । 


চীনা লাহিত্যের ইতিহাস ২৩ 
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পরিশিউ 
চীন! ভাষা! এবং তার সমস্য। 
ভাষ' সংস্কারের ছুটি দিক। 


চীনা ভাষার কাল-প্রাচীন সমন্কাকে সাধারণভাবে বলা ধায় একীকর়ণের 
সমস্যা । কষ-বেশিভাবে সকল জাতীয় ভাষার এই একই সমস্যা, প্রায়শই এ 
নিয়ে কিছু না-করতে যাওয়াই ভালো, স্বাভাবিক-বিবতনী-প্রক্রিয়ায় ওপরেই 
এর সমাধানের ভার ছেডে দিলেই হয়। তবে চীনা ভাষার একীকরণের 
সমস্যাটি অবস্থা অনেক বেশি জটিল। সমস্যার একটি দিক হচ্ছে, কথ্য ভাষার 
একীকরণ | কথ্য ভাষার মধ্যে আছে প্রচুর স'খাক এতিষ্বাহী আঞ্চলিক 
ভাষ।। এদের প্রত্োেকটির আছে পথক-পূথক উচ্চারণ-পদ্ধতি, শব সঞ্চয় ও 
ব্যাকরণ। সমন্যার অন্যর্দিকটি আবে। দুক্ধহ-সাধ্য | তা হল, হাজার-হাজার 
চিত্রলিপির পরিবর্তে, বর্ণ-সদ্ৃশ, স্বপ্লৃতম ধ্বনিমাত্রিক প্রতীকম্বরূপ এক নতুন 
লেখ্যভাষ। গ্রবতন ৷ 

এই দ্বিবিধ সমস্যার কোন সরল সমাধান অসম্ভব । একটি একতম জাতীয়- 
কথ্যভাষা। যতক্ষণ না থাকছে, ততক্ষণ গ্রতিনিধিযূলক প্রচলিত ধ্বনি-মান 
সংবলিত এক বর্ণমালা-লিপি থাকতে পারে না। ইতিমধ্যে, কথ্যভাষার না 
হোক, লেখ্যভাবার সংবাহ-সাধাতা রেখে চলার জন্যে, লেখাভাষাটির সঙ্গে 
জাতীয় ভাষার একতমতার সামান্য মিলও থাকা দরকার । যনে হতে পারে, 
জাতীয় কথ্যভাষার একীকরণের দিকে সমগ্র মনোযোগ দানই হল সব চেয়ে 
যুক্তিবহ সমাধান, এবং এটি তবগতভাবে সাধ্য-সম্ভব। কিন্তু এক্ষণিক 
রাজনীতিক ও সামাজিক কার্যকারণে, জাতীয়তাবাদ ও সাম্যবাদী অতুযুৎসাহের 
কারণে, বর্তমান অবস্থ1 খুবই জটিল । 

একীরুত জাতীয় কথ্যভাষা না থাকলে, এক নতুন, বর্ণমালাক্রমী, 
ধ্বনিমাত্রিক-লেখাভাষ! যেম্ন সর্বস্তরে চালু করা যায় না; ঠিক তেমনি, 
ধ্বনিষাত্রিক-লেখ্যভাবা না থাকলে এক সাধারণ-কথ্যভাষাও প্রভাব বিবার 
করতে পারে না। (কেন না), ধ্বনিমান্রিক-লেখ্যভাষাই, সকলে যা শিখতে 
পারে তেমনভাবে প্রচলিত ধ্বনিমাত্রাগুলিকে লেখা-রপ দেয় ও তা বিশ্গেষগ 


২৩৬ চীনা লাহিত্যের ইতিছাল 


করে-করে বুঝিয়ে দেয় | তার ওপর, এগিয়ে চলার, উন্নয়নের কালে, প্রচলিত 
কথ্যভাষাকে যেমন বছু আঞ্চলিক ভাষার কষ্টর রীতিনীতির সঙ্গে বুদ্ধ চাপিয়ে 
থেতে হয়, জবার সেই সঙ্গেই, যেছেতু ভা “বর্সাধারণের কথ্যভাষা,” তাকে 
কিছু-কিছু সঞ্চলিক-ভাষা-উপাদ্দানের কাছে হার যানতেও হয়| এদিকে 
ধরে নেওয়া হচ্ছে, বর্ণমালাক্রমী লেখ্যভাষা ক্রমে শব্সংকেতী-চিত্রনিপিকে 
ছাড়িয়ে যাবে। ওদিকে, চিত্লিপিই এখনে সাক্ষরতার প্রমাণ । অতএব 
অধিক সংখাক লোককে অধিক চিত্রলিপি শেখানে। হয়ে গড়িয়েছে বর্ণমাল। 
বাবছারের মুখ্য উদ্দেস্ত । ত] ছাড়াও, ঞ্রপন্দী রীতিতে, প্রাচীন চিত্রলিপিতে 
লেখা লক্ষ-লক্ষ প্রাচীন দলিলে আবদ্ধ হয়ে আছে জাতির সাংস্কৃতিক এঁতিহৃ। 
লেগুলিকে ছেঁটে-কেটে ধ্বনিমাত্রিক-লেখ্যভাষা, এন কি সরলীরুত- 
চিন্রলিপিতে পর্যবসিত করলে, সেগুলি বোঝার ব্যাপারটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
জাতির প্রয়োজনে, জাতির গৌরবের কারণে ঞ্পদী সাহিত্য বাচিয়ে রাখাই 
হুল সাম্যবার্দী সরকারের নীতি । তাই উচ্চ বিষ্তালয় থেকে সেগুলি পড়ানে। 
হতে থাকে । এতে প্রাচীন চিত্রলিপি স্থায়িত্বের ব্যাপারটির সহায়ত] হয় । 
শিক্ষ! বিষ্যারের সঙ্গে-লঙ্গে, প্রপর্দী শঙ্ধবৈশিষ্ট্য কথাভাষায় ঢুকে পড়ছে, 
আধুনিক কথ্য-চীনা-বাকরণকে জটিল করছে, বর্ণলিপি দিয়ে বানান করে নে 
শববৈশিষ্টা প্রকাশ করাই ষায় না। 


নীতি ও কার্ষসুচী। 

উপয়োক্ত সমস্যা সকলের মোকাবিল! করার জন্য সাম্যবাদী চীনা সরকার এত 
বাধা সত্ত্বেও এক সাধিক কর্মশ্চী প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন । পাঁচ বছর ধরে 
প্রচুর অঙ্থশীলন, পরিকল্পনা ও বিতর্কের পর, ছুটি জাতীয় সম্মেলনের পর, 
১৯৫৫ সালে কর্মস্চী-পরিকল্পন। রূপ গ্রহণ করে । ১৫-২৮শে অক্টোবরে, ভাষা- 
সংস্কারের ওপর প্রথম জাতীয় সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন শিক্ষা-মন্তক ও 
ভাষা-সংস্কার কহিটি। আটাশটি প্রদেশের প্রতোকটির, বহু পৌরনভার, 
“স্বায়তশানিত” জেলা গুলির, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগগুলির, সাষরিক সংস্থার, 
অসামরিক সংগঠনের, প্রতিনিধি সহ ২*৭ জন প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ 
বেন। ছ্বিতীয় সম্মেলনটি হয় ২৫-৩১শে অক্টোবর অবধি । আতীক়-বিজান- 
খ্যাকানেছির ব্যবস্থাপনায় এ জশ্মেলম হয়। আঁধুনিক কথ্য চীনা-ভাবার় 
মাব-নির্দেশের সমস্ত বিষয়ে বিজানসন্মত সম্মেলন নামে এটি পর্িচিত। এতে 


চীন! সাহিত্যের ইতিহাস ২৩৭ 


১২২ জন সদস্য যোগ দেব। এদের যো ছিলেন, দেশের সর্ধত্র ভাষাত 
চর্চা ও ভাব? শিক্ষান্গ ব্রতী যান্থধরা। আরো ছিলেন, সজনী সাহিতা, 
অন্থবাদ-সংস্থা, প্রকাশনা শিল্প, স্টেনোগ্রাফি, প্রভৃতি ক্ষেত্রের পেশাদাযী 
ব্যক্তিরা । রুশ, পোজিশ, কুষানিয়ান ও উত্বর কোরিয়ান ভাষাতত্ব বিশেষজরাও 
সন্দেলনে অংশগ্রহণ করেন । 

১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে সর্বোচ্চ সরকারী ও সর্বোচ্চ বুদ্ধিজীবী 
কর্তৃপক্ষ কয়েকটি বনিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণের কখা ঘোষণা! করেন । সেই বছরই 
শীতকালে, রাজ্য পর্যতের অন্মতিক্রমে “জেন্-মিন্‌ জিহ্‌-পাও* (বা পীপ-ল্স 
ভেলি” ) তিনষ্টি নথি প্রকাশ করেন। ৩১শে জান্ুআরি প্রকাশিত হয় 
প্রচলিত নিধর্শের তিনটি তালিকা সহ “সরলীকৃত চিত্রলিপি পরিকল্পান1।* 
৬ই ফেব্রআরি প্রকাশিত হয় “পু-তুং হয়ার (সাধারণ কথাভাষা1) উন্নীতি 
বিষয়ে” পর্যদের নির্দেশ । ১২-ই ফেব্রুআরি প্রকাশিত হয়, প্রকাশ্য আলোচন। 
উদ্দেস্তে “চীন! ভাষার ধ্বনিমান্রিক-বানান-পরিকল্পনার প্রথম খসড়া ।” এক্স 
বহুকাল পরে, উচ্চ সরকারী মহলে বনু বিতর্কের পত্, তবেই খলড়াটি 
সরকারীভাবে গৃহীত হয়। এর কারণ আমি পরে আলোচনা করব। ১৯৫৮ 
সালের ১১ই ফেব্রুআরি, গণপ্রতিনিধিদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেলে, গুরুত্বপূর্ণ 
সংশোধনের পর, সরকারীভাবে গৃষ্থীত “ধ্বনিমাজ্িক-বানান-পরিকল্পন।” হিসাবে 
এটি স্বীকৃতি পায়। 


“পুততুং ছস্সা । 

এই তিনটি নথির প্রয়োজনীয় অংশের অন্গুশীলন এবং তার ফলাফল, মূল তৃখণ্ডে 
চীনা ভাষা পরিস্থিতির কথা বুঝতে সহাম্ক। প্রথমত, রাজ্য পর্যদের 
নির্দেশগুলিতে আছে সর্বক্ষেত্রে পথ-নির্দেশক নীতিলকল, এবং উক্ত 
“নির্দেশ'গুলি উল্লিখিত নীতি সকলের সাধারণ কার্ধপ্রণালী ছকে দিয়েছে। 
প্রধান জোর দেওয়। হয়েছে “পুঁতৃং হয়া,” অথবা সাধারণ কথ্যভাবার ওপর । 
, এই “পুততুং হয়া,” পরিভাষাটিকে আগেকার পরিভাষার উপরে সরকারী প্রাধানত 
দওয়া হয়েছে। আগেকার পরিভাষা ছিল, “কুও-য়িউ (19০-৮11), তাং 
কিউ (18-08508 50), পাই-ছয়া (£914208)১ এবং কুয়্ান-হয়া 
(15520-09 )১* আক্ষরিক অনুবাদে এর মানে হল, “জাতীয় ভাষা,” “জনতার 
ভাষা,” “মাতৃভাষা” বা “লরল কথখ্যভাবা” ও “সরকারী ভাঁষা।” চীন 


২৬৮ চীন! লাছিত্যের ইতিহাস 


প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন সরকারের সহয়ে আগে আগে যে সকল ভাব।-সংস্কার হয়, 
সে সকল সংস্কারের মুখা উদ্দেন্টা এই পরিভাষাগুলি খেকেই বোবা যাবে। 
বন্ধ তর্ক-বিতর্কের পর “পু-তুং হয়া”১ পরিভাষ। পরিগ্রহণ নানা কারখেই 
প্ভোতক। আদর্শগতভাবে, পূর্ববর্তী মকল ভাষা-সংস্কার-আন্দোলন থেকে, 
“পু-তৃং হয়া” নতুন কর্মশ্চীকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে । একই সঙ্গে, পরিভাষাটির 
ঘধো দেখা যাচ্ছে চীনের সংখ্ালঘু জাতিগুলির ভাষার প্রতি বিবেচনা 
দেখাবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতনতা1। তার কারণ, আসলে নতুন 
আন্দোপনটি গুধুমান্্র তান্‌ জাতির ভাষা নিয়ে । সেই অন্ত “কুও-য়িউ* বা 
“ক্জাতীয় ভাষা” শফটি বাদ দেওয়া হল। আগেকার অন্যান্ত পরিভাষা বিষয়ে 
এই বলা চলে, কম্যুনিষ্টরা মনে করতে পারেন, “তা-চুং ফ্লিউ” বা “জনতার 
ভাষ1” শবটি ফমুানিস্ট সমাজে খানিকটা শিথিল ও আপসতাপূর্ণ শেনাক়্, 
শকটি অর্থহীন বটে। “পাই-ছয়া” বা “মাড়ভাষা” বাঁ “সরল কথ্যভাষা” 
শকটি ষেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেকার চৌঠ1-মে মাসের সাহিত্য-আন্দোলনের 
সঙ্গে বড় বেশি জড়িত । “কুয়ান-ভয়,” ব। “সরকারী ভাষা” শকটি বড় বেশি 
হাষবড়াইপূণ অথবা “সামস্ততাস্িক” | রাজ্জা পর্যতেব নির্দেশগুলি, চীনা 
ভাষার কথা এ লেখ্য ভাষার গোড়ার কথাটির সংজ্ঞা নিরূপণ এইভাবে 
করেছে: “ছান্‌ ভাষার একীকরণের ভিত্তিটি ত আগে থেকেই আছে। এটি 
হুল পপু-তৃং হয়।”। পিকিং নগরীর উচ্চারণ পদ্ধতি, এই ভাষার প্রচলিত 
উচ্চারণ পন্ধতি। উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা, এর যূল-আঞ্চলিক ভাষা । 
আধুনিক কথ্যভাষায় যে-সব আদর্শ সাহিত্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার ব্যাকরণই 
“পু-তুং হয়া”র ব্যাকরণ-নিদর্শ। হান্‌ ভাষার সম্পূর্ণ একীকরণ আয় 
করবার প্রধান উপায় হল, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাব্যবস্থায় এব" মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনের প্রতি স্তরে “পৃ-তুৎ তয়া” বাবহারের কাজটির উন্নয়ন ।”১২ 

"পু-তৃং ত্য্া”র সর্বোচ্চ গুরুত্বকে প্রাধান্য দেবার জন্য, ভাষা-সংস্কার বিষয়ক 
প্রথম জাতীয় সম্মেলনে, শিক্ষা মন্ত্রী চ্যাং হসি-জো তার বিবরণীতে জোর 
দিয়ে বলেন, *পু-তৃং” শবের মানে এই বলে ধরতে হবে,“ সার্জনীনতা” 
(পু), এবং ভাষা “সাধারণের সম্পত্তি" (তুং)। পরিভাষাটির ষে আরেক 
রকম অর্থ করা যেতে পারে, সেই “সাধারণত” বা “প্রচলিত ব্যবহার” অর্থে 
'পব। দুটি ব্যবহার কর! ঠিক নয়।৩ 

অবস্তই “পু-তুং হয়” এক সন্ধিত আদর্শ, আরন্ধ কর্ম নয়। তবে পপু-তুং 


চীন। সাহিতোয় ইতিহাগ ই৩৪ 


সয়া"র ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ও স্বাভাবিক বলে, পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতিকেই 
্বীকৃতি বিঘ্নেছে পনির্দেশন্গুলি। এই পিকিং-উচ্চারণ পন্ধতিটি খুব একটা 
বিশ্তদ্ধ নয়। ১৯১৯ সালের চৌঠা-মে আন্দোলনের পর থেকে যে “পাই-ছুক" 
সাহিত্য রচিত হয়েছে--তার সর্বাধিক আদান-প্রধ্ধান-সাধা ও ক্ষমতাশালী 
আধুনিক সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক-ভাষ] বিষয়ক উপাদানগুলি এই “পু-তুং 
হয়াশতে মিশে হাবে। এই সাহিত্যকর্মগুলির ভাষাতত্বের বৈশিষ্টযগুলি বিশুদ্ধ 
বা সমতাপূর্ণ নয়। কেন ন। একেবারে পৃক-পৃথক আঞ্চলিক-ভাষার জেখকরা 
এই সাহিত্য শৃষ্টি করেছিলেন । 

পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতির ভিত্বিকে, আবে ব্যাপকভাবে বাবহৃত 
“উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাবা” অবধি বিস্বৃত করে দিয়েছেন চীন। কম্যুনিস্টর| | 
একটি মাস্টার প্ল্যানে আটটি প্রধান অঞ্চলের চীন! আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি 
দেওয়! হমেছে 18 “হসি-নান কুয়ান হয়া” বা “দক্ষিণ পশ্চিমের সরকারী কথ্য- 
ভাষা” এবং “হসিয়া-চিয়াং কুয়ান হুয়া” বা “নিয় ইয়াং-ৎসে নর্দী অঞ্চলের 
সরকারী কথ্যভাষা”্কে “উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষার মধ্যেই ধরা হয়েছে । 
মাস্টাব প্র্যান দাবি করেন, “উত্তরাঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা” বলেন আটত্রিশ 
কোটি সম্ভব জনেরও বেশি জন | মোটামুটিভাবে বলতে গেলে অনুরূপ ভাষাতথ্ব- 
বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে এ রকম ব্যাপক অংশ-বিভাগ যুক্তিসংগত হতে পারে। 
কিন্ত বৃহদংশের মধ্যেও প্রায়ই বড বড় বিরোধ থেকে যায় । এই রকম অংশ- 
বিভাগের ভিত্তিতে ভাষার একীকরণেব কাজটি ফলগ্রস্থ কর] এক বিশাল 
কাছ। কোনমতে এ-ওর কথা বুঝল, লক্ষিত উদ্দেশ্য তে। সেইটুকুই নয়। 
সন্ধিত লক্ষ্য হল একটি ভাষা, যার উচ্চারণ, শব্ধ ভাগার ও ব্যাকরণে সঙ্গতি 
আছে, ষা যোগ্য মানসম্পন্ন । যে ভাষা কথ্যভাষায়, এবং আশা করা 
যায় কোনদিন বর্ণলিপি লেখনে, সকল আদান-প্রদান সম্ভব করবে, যাতে 
সকলের অধিকার থাকবে । 


জাতীয় আঞ্চলিক ভাষা জরিপ । 


সরকারের অন্যতম গুরুত্পূর্ণ আরব্ধ কাজ হল, তেইশটি প্রদেশের ১১১৮৮ 
ভৌগোলিক অঞ্চলে ১৯৫৬-৫৯ সালে জাতীয় আঞ্চলিক ভাষা জরিপ ।৫ এরপর, 
আটটি প্রধান আঞ্চলিক-ভাষী অঞ্চলে আঞ্চনিক ভাষার ধ্বনিতত্ব ও শব 
সঞ্চয় নিয়ে বিশেষ অস্থশীলন করা হয়। আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে চিঠিপত্র 


২৪০ চীন! সাহিত্যের ইতিহাস 


খাধার-প্রদানেয় পাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করে, সে নিয়মের সহায়তায় পিকিং- 
উচ্চারখ পদ্ধতি শিক্ষাবিষয়ক, বহু প্রয়োজনীয় বিধি-পুত্ক সংকলন কর 
হয়েছে।৬ পিকিং-এর কথ্যভাষাই যদিও সরকারীভাবে স্বীকৃত মানসম্পন্ন, 
তবুও, আ্বাঞ্চলিক ভাষাগুলিকে কতদূর পিকিং-উচ্চারণ পদ্ধতি লদৃশ করা বাবে, 
ত1 নিয়ে বহু বিতর্ক দেখ! দিয়েছে। প্রভাবশালী, সক্ষিয় ভাষাবিজ্ঞানী 
নি-্হাই-সু" হলেন ভিজমতবানী এক অংশের প্রতিনিধি | এই অংশটি পিকিং- 
পদ্ধতির চারটি প্বরমাত্িক বৈশিষ্ট্যকে আমল দেয় না। বোঝাই ধায়, উদ্দেন্ঠ 
হল, ক্দাঞ্চলিক ভাষা-ভাষীর1 ধেন দ্বাধীনভাবে পিকিং-ম্বরবৈশিষ্ট্ের বহলে 
নিজেদের ব্বরবৈশিষ্ট্য ব্যবহার করতে পারে। 

যদিও এই আত্যন্তিক উদ্দারনীতিকে কার্যকরী করা হয়নি, তবু পিকিং- 
কথাভাষার কয়েকটি চিরকালীন, বিশেষত্ব-চিহ্ছিত, পিকিং-কেন্ত্রিক বাচনভঙ্গী 
"পু-তুং হয়া”তে প্রাধান্ত পাবে ন1। প্রাধান্ত পাবে সাধারণ আঞ্চলিক-ভাষাগত 
বাচনভঙ্গীর অভ্যান। যেমন, “এবুছ”-অস্ত যূর্ধন্ি শব, অথবা বহু শব্দগুচ্ছের 
অন্তর্বতণ অক্রিয় বা হাল্কা করে ব্যবহৃত স্বর । 

“পু-তৃং হয়া"তে কিছু-কিছু ধ্বনি-বৃত্তকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। যেমন, 
বু আঞ্চলিক ভাষায় অনেক শষ আছে, যাব আদি ধ্বনিটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 
উদ্ক শষগুলি “প.-ট-কৃ* অস্ত্যক। এই শব্গগুলি আবার পিকিং-কথ্যভাষায় 
অন্থপস্থিত | কয়েকটি এক-ম্বরাত্মক শবের শুরুতে যে ব্যঞ্তনবর্ণ, তার “তীক্ষ* বা 
“চিয়নেন্৮-শর্বী বর্ণ, এবং বৃত্বায়িত বা “তু'ঘুআন্”-শববী বর্ণের মধ্যে যে ম্বরগত 
পার্থক্য, তা পিকিং-কথাভাঘায় নেই । কিন্তু বছ উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের 
আঞ্চলিক ভাষায় এই স্বরগত-পার্থক্য এক বৈশিষ্ট্য। এগুলি হয়ত “পু-তুং 
হুয়াতে, পড়ার সময়ে উচ্চারণের বৈচিত্রের কারখে রাখ। হবে । আঞ্চলিক 
ভাষায় বু ভাবাভিব্যক্তি, নতুন অর্ধে পুরনো শষের ব্যবহার আছে। পিকিং- 
কথখ্যভাষাভাষীদের মধ্যেও এগুলি খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছে । সুপারিশ কর! 
হয়েছে, এগুলি “পু-তুং হয়া”্র শব্ষভাগ্ডারে নেওয়া হোক । পিকিং-পদ্ধতিতে 
এগুলি উচ্চারিত হবে, কিন্তু এগুলির মৌল গঠন ও অর্থ যেন অস্থুঞ্জ থাকে। 


'পু-তুং সুয্না”র উদ্তি ও আবর্তন । 
ব্যবহার কষে ₹তই সংস্কারিত বা বিশ্রণ-দোষে ছুষ্ট হোক ন। কেন, পিকিং- 
উত্লচারণ পঞ্ধতির উপরেই প্রবল জোর দিয়ে সেটিকে গ্রতিঠ! কর! হচ্ছে । তলনা- 


চীমা। সাহিত্যের ইতিহাল ২$: 


সূলফভাবে, চীন? ভাখায় একটি সমীকত উচ্চারণের অনেক অগ্রগতি ঘটেছে। 
তা জনসংখ্যার পারস্পরিক ভাবা -আক্ষান প্র্ধানে অনেক সহাক্সতা! করেছে । এক 
দশক আগের চেয়ে আজ একজস মান্দারিন-ভাষী গ্রামাঞ্চলে অনেক স্বচ্ছন্দ 
ব্যাপকভাবে কথাবার্তা করে বোঝাতে পার়েন। কিন্তু “পু-তৃং হয়া* এবং আঞ্চলিক- 
ভাষার সম্পর্কটি খুবই বিস্ফোরক ও অস্বস্তিকর রয়ে গেছে। ১৯৫৮ সালে “পি. পি. 
সি. দি.” বা পীপল্স পোলিটিকাল কন্সাল্টেটিভ কমিটিতে, তার বিষয়নীতে, 
চু এন্-লাইকে, জাতিকে আশ্বাস দিয়ে বলতে হয়, “আমাদের “পু-তুং হয়া” 
উন্নতির লক্ষ্য ছল আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যেকার আড়াল দূর করা। কিন্তু, 
(সে দূরীকরণ ), আঞ্চলিক ভাষাকে দিত বা ধ্বংস করে কর! হবে ন।1”৮ 
তিনি জোর দিয়ে ঘোষণ। করেন, “আঞ্চলিক ভাষাগুলি বহুকাল থাকবে ।”* 
তথে, বান্তব ঘটনাক্ষেঅে ব্যাপারটি তাই, বিশেষজ্ঞ জিন্‌ তাও, আগেই 
“সায়েন্টিফিক কন্‌্ফারেন্স্‌ অন্‌ প্রবলেম্স অফ স্ট্যান্ভার্ডাইজেশনে;” জোর ছগিয়ে 
খেমনটি বলেন। তিনি বলেন “পুংতুং হুয়া*্র উন্নতির ফলে ম্বাভাবিকভাবেই 
আঞ্চলিক-ভাষ। ব্যবহার কমে ঘাবে। তবু তখনো আঞ্চলিক-ভাষাগুলি 
অবিচ্ছেক্ভ ধারাবাহিকতায় উন্নীত, হতে থাকবে । উন্নয়ন-কালে, নতুন-মতুন 
ভাষা-উপাদান স্জন করার জন্য সেগুলি ব্যবহৃত হতে থাকবে । এই সব ভাষা” 
উপাদান জীবনের প্রয়োজন মেটাবে, ফলে “পু-তুং হয়া”ই সমৃদ্ধ হতে 
থাকবে ।”৯০ 

দেখাই যাচ্ছে, ঠিক তাই ঘটছে। কিন্তু “পু-তৃং ছঃ1*র সমৃদ্ধিকরণের চলমান 
প্রক্রিয়াটি সমানে নতুন-নতুন ভাষাতত্বীয় বিচি উপাদান সি করে চলেছে। 
তার ফলে দৃঢ়ভাবে চীন! ভাবার মান বেঁধে দেবার বা সমীকরণের কাজটি জটিল 
হয়ে উঠতে পারে। “সর্বসাধারণের কথ্যভাষা” শব্টির নিভূ্লি সংজ্ঞাবাটক 
একটি ভাষা, যার একট! স্থগঠিত মান আছে,_-য। সাধিক-ভাষা-নংক্কারের 
বনেদ হবে, যার সন্ধিত লক্ষ্য হল বর্ণাহক্রমিক লেখ্যভাষা,--তা আজও 
দূরায়ত্ত রয়ে গেছে বলেই মনে হুয়। 


সরলীক্কৃত চিত্রলিপি পরিকল্পনা । 
সরজীরুত-চিজলিপি-পরিকল্পনা এবং ধ্বনিতাত্বিক-বানান-পরিকন্পনা। লেখা” 
ভাষ। সংক্ষার-ব্যবস্থার মধো এ ছুটিই আছে। এই শংস্কার-ব্যবন্থ! চলতে 
থাকে, ১৯৫৬ সা থেকে । যনে হতে পারে সাক্ষরতা উল্লীতির জন্তই ব্যবস্থাগুলি' 


১৬ 


২৪ চীনা দাহিতোর ইতিহাস 


পরিকর্টিত। কারকালে দেখা খায় উল্লিখিত পরিকয়ান! ছুটি পরম্পর-বিত্বী। 
পূরববন্ঠী শানফ-কালসমূছেও চিএ্রলিপিকে ধারায় আক্রিহণ করা হয়, কেদন! 
চি্রলিপি বড় ঈটিল, শেখা বড় কষ্টসাধ্য । চিত্রলিপি একেবারে বাদ দিযে ভার 
বদলে বর্ণলিপি-লেখা প্রবর্তন করে সাক্ষরত। উদনতিই হল ১৯৪৯ সালের পরবর্তী 
কালের বৈপ্লবিক আদর্প। তবু, আঙ্ছপাতিকভাবে জতি কম শতাংশ চিত” 
লিপিয় সরলীকয়ণ, স্পইতই, যতটা! সংক্কারবাধী কাজ, ততট1 বৈপ্রবিক কাজ 
নয়। অতঞখব এটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দরকার । ১৯৫৫ সালে, ভাষা-সংস্কার 
নিয়ে প্রথম জাতীয় সম্মেলন হয়, লেখানে চি্রলিপি-সরলীকরণ-পরিকল্পনাকে 
গ্রণ করতে বলা হয়। তখন ভাশনাল আ্যাকাডেমি অফ লায়েক্স-এর প্রধান 
হিসাবে, কু মোজো। ঘোষণা! করেন, “চার ছাজার বছর ধরে চিতর্লিপি হল 
চীব1 সংস্কৃতিতে এবং চীনের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে অতি মহান এক 
অবদান । আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অত্ান্ত লম্বন্ধ ও পরম ঘত্বে সংযক্ষণ- 
যোগ্য । তার এক অতি প্রধান অংশ চিজ্জলিপিরূপ দলিলে সংরক্ষিত আছে। 
সমতার গঠনের কাজে আজ, ভবিষ্ততে বছুকালাবধি, আমাঞ্ধের নির্ভর করে 
চলতে ছবে চিত্রলিপির উপরেই | সেগুলি হুল সংস্তি ও শিক্ষার মাধাম, সমাজ- 
জীবনে আধানগ্রদানের উপাধ্ন্বরপ। চিল্রলিপির ইতিহাস গৌর়বদীপ্ত ও 
মহাঝ। এ একটা ঘটনা। এর লাক্ষী সকলেই ।”*১১ 

সংস্কৃতি মন্ত্রী শেন ইয়েন-পিং তার তকে সমর্থন করেন, কিন্তু ভাষা-বিশেষজ্ঞ 
ও উচ্চপদস্থ পার্টিসস্ত, জাতীয় ভাষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান উন্ন-সুউ- 
চ্যাং, এর উপর যোগ করেন, “বিপুল জনসংখ্যার পড়া ও লেখার সহায়ভার কাজে 
চিজলিপিক ব্যবহার ব্যাপকতর হবে । তাতে কোন লন্দেহ নেই ।*১২ শিক্ষার 
ও ব্যবহায়ের কাজটি প্রশস্ত করার জন্ত চিত্রলিপিয় একাংশকে সরলীকরণের 
ওপর তিনি জোর দেন। 


চিন্রলিপি সরঙল্গীকরণ ও ধবনিমান্ত্রিক বানান 


এ পরিস্থিতিতে ধ্বনিমাব্িক-বানান উন্গীত করা ঘাবে কিনা । বি হায়, 
'তবে চিন্বলিপির সরলীকরণ, এবং বর্ণ্যালা-ক্রমীকরণ, ছুটির সম্পর্ক কি হবে ; এ 
নিয়ে স্ভবত বিভ্ান্ধি দেখা দের়। এ বিষয়ক নখিপন্জ১৩ অনুসারে, কেউ কেউ 
যুক্তি দেখান, চিজ্লিশির লরলীকরণ অপচিতিপৃশ, বিফজপ্র্থ এক বাবস্থা। 
তাতে পুযো কাজ হবে জা, আধ! কাজ হবে। ভাবার ব্বনিযাথিক বানানের 


চীন সাহিতোর ই্িহান ২৪৩. 


উপর মনোযোগ নিবিই কার পক্ষপাতী তারা। তবে, একই সঙ্গে ছুটি ব্যবসথ। 
গ্রহণের কাখাটকে যুকতিপূর্ণ উপায়ে কার্যকরী কয়! হোক, এই মতটিই প্রাধান্ত 
পায়। এতে বলা হয়, *ঠিআঅলিপি-সরলীকরণ, ধ্বমিমাত্িক্বানানে ব্যাথাত 
ঘটাবে না, বরঞ্চ সাফলা এনে দ্বেষে। বেই সাফল্যের বাত্তব অভিজ্ঞতা ঘটলে 
মান্য স্বীকার করতে বাধ্য হবে, যে চিন্রলিপির সংক্কারসাধম কর! সম্ভব, 
এবং তা করা উচিত। তা! ছাড়াও, চিজ্রলিপির সরলীকরণ এবং তাদের সংখা! 
হাস ঘটলে $ ধ্বনিমাত্রিক-বানানের আওতায় যে শব্গুলি আসবে, সেগুলিয় 
বহুলংখ্যকতব-জনিত কিছু সমস্যা কমবে । ফলে সমগ্র কার্ধটি বুথ! যাবে 
না।”১৪ 

এ হেন উক্তি, বর্ণমালা-ক্রম-লিপিকরণের অত্যুৎ্নাহী প্রবক্তাদের খানিক 
খুশি করে, “মুল সমস্যা”্র সম্পূর্ণ সমাধান করে না। এ উক্তি, আবার জোন 
দিয়ে বলে, যে ধ্বনিমাত্রিক-বানান হল সন্ধিত লক্ষ্য ; চিজ্লিপি-সর়লীকরণ 
রসায়ন শাস্ত্রের সেই “অনুঘটক” (সঙ্গে অন্ধ পদার্থ যিশলে যে নিজে অপরিবতিত 
থেকে সেই পন্ধার্থটির পরিবর্তন ঘটায়), এর ভূমিকা গৌণ, আজাপালনফারীর 
সৃমিকা । 

তবে কার্ষক্ষেত্রে ভূমিক! ছুটির গুরুত্থে অবশ্ঠই পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৫৮ 
সালের জানুজারিতে পি- পি. সি. সি.-কে প্রদত, প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইর 
বিবৃতি ঘোষণ। করে, চিন্তরলিপি-সরলীকরণ এক প্রধান প্রচেষ্টা হবে, এবং সে 
কার্ষে ধ্বনিষান্মিক-বানানের থাকবে সহায়কের ভূমিকা । লরলীকত-চিন্রলিপির 
অবস্থা! জোরদার করার জন্ত, আগের বছরের “শত পুষ্প আন্বোলনের” লময়ে চু 
এন-লাই, দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষফে এইভাবে চিন্রলিপি-সরলীকরণের ব্যাপারে 
খোচা মারেন, “চিত্রলিপি-সরলীকরণে যেহেতু আমাদের স্থবিপুল জনসংখা! 
লাভবান হবে, সেহেতু দক্ষিণপন্থীরা, ধারা জনগণ-বিরোধী, তার] শ্বভাবতই 
এ কার্ষের বিশ্োধিতা করবেন। যার! জনগণের সঙ্গে সাধিল আছি, সেই আমর! 
অবন্তই সর্বপ্রথষে চিন্রলিপি-সরলীকরণ কার্য বিষয়ে এক স্থনিদিষ্ট সিদ্ধান্ত 

)” 

যতদূর অবধি ভবিন্বৎ দেখা! যায়, ততদূর অবধি চিত্রলিপি-লেখ্য ভাষার 
অবস্থাটি নিরাপদ করে দিয়েছে তার বক্তব্যের উপষংহার, “একটি সমন্কা1 বিষয়ে 
আমরা! বাই উদ্ি্। তা হল, চীন! চিত্রলিপির ভবিস্বৎ বিষয়ক লমদন্ত]। 
'আমাদের ইতিহাদে সর্বকালে চীন! চিজ্লিপি বান সৌকর্ষ অর্জন করেছে, তা 


২৪৪ চীনা সাহিত্যের ইতিহাস 


কখনো মৃছে বাবে না। এ বিষয়ে আামাষের সবার যতাবতই এক। চিত্রলিপির 
তবিস্কুৎ বিষয়ে, সেগুলি কি অপরিবতিত্বরূণে জক্ষ কোটি ব্ছর় খেকে যাবে? 
অথবা, সেগুলি কি পালটে ধাবে ?1.'-'-'এ সব প্রশ্নের মীষাংসায় পৌছ্বার 
কোন ভাড়া নেই আমাদের ।”১৫ 

কয়েকজন উৎসাহী প্রবক্তা! খাক! সত্বেও, চিজ্জলিপির স্থানে লাতিন-বর্মাল! 
ধীয়ে-ধীরে প্রবর্তন-কার্যটির সম্ভাবনা অতি শুদূরপরাহত বলেই মনে হয়। 
প্রথমে, "বিদেশী" বলে লাতিন বর্ণধালার বিরোধিতা করা হয়। ১৯৫২ সালে, 
“লিপি-সংক্কার-গবেধণা-কমিটি”্র উদ্বোধন কালে, এ বিষয়ে মাও ৎসে-তুং-এর 
নির্দেশ উল্লেখিত হয়, ধ্বনিমান্রিক-লেখ্যভাষা “আঙ্গিকে হবে জাতীয়? চীনা 
চিজ্রলিপির ভিত্তিতে বর্ণমালা ও তৎসংক্রাস্ত পরিকল্পনা ছকতে হবে ।”১৬ 
জাতীয়তাবাদী 'াবাঙ্ৃকৃতির সন্ভোষের জগ্ত, ১৯৫৮ সালের জানআরিতে পি. 
পি. সি. সি.-কে প্রদত্ত তার বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই অতীব বত 
বিশদ বাখা। করে বলেন, যে লাতিন বর্ণমালাকে এক আস্তর্জাতিক সম্পত্তি 
ছিসাবে দেখা! উচিত। ধ্বনিমাত্রিক-বানান প্রলঙ্গে চু এন-লাই জোর দিয়ে 
বলেন, “সর্ব প্রথমে আমি পরিঞার বলতে চাই, ধ্বনিমাত্রিক-পদ্ধতি হবে সেই 
পদ্ধতি, ব চিআলিপি উচ্চারণের স্বরগ্রাম-পদ্ধতির কাজ করবে $ এক সাধারণ- 
কথ্যভাষ। সাধারণ্যে গৃহীত হবার কাজটির উন্নয়নে সঙ্তায়তা করবে। কিন্তু, 
চি্রলিপির পরিবতে ধ্বনিযাত্রিক-লিপি হিসাবে এটি কখনোই ব্যবহার করা 
ইবে না। ধ্বনিমাত্রিকষ-পক্ধতির মুখা উদ্দেত্বা হল চি্রলিপি উচ্চারণে স্বর গ্রামের 
কাজ করা ।”১৭ 

চিত্রলিপিমালার পাকাপোক্ত কাঠামে। অক্ুপ্ণ রেখে লেখ্যভাষার ভবিস্যৎ 
পরিবর্তনের প্রশ্ষটি চু এন-লাই অঙ্বীমাংসিত রাখেন । ১৯৫৮ সালের ফেব্রুআরি 
মালে “জনগণের প্রতিনিধিদের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে” লাতিন বর্ণমালা গৃহীত 
হয়্। 


চীনা লিপি-নংক্কার। 


এইভাবে, ১৯৫৮ লালের প্রথম দিক থেকেই, চীনা ভাবা-নীতি, লেখ্য- 
ভা? গরবঙ্গে নুক্িতাব হা পুনরুদ্ধারের সমস্যাটির মুকাবিলা শুরু করে। কয়েকটি 
নতুন বৈশিষ্ট্কে আগে মনে হয়েছে নিরীক্ষাসূলক, খানিকটা বিভ্রান্তিকরও 


চীন! সাহিত্যের ইতিহাস ২৪৫ 


বটে। এখন স্থির হয়, সেগ্ডলি আরে! ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হযে এবং 
লংশোধন করে স্থাক্ী কলা হবে। এক নিই সংখ্যক সরলীকত চিজ্জরলিপি 
রক্ষিত হবে। মাঝে-মধ্যে কোন-কোন অপরিচিত চিত্রলিপি ( ধ্বনিষীজ্বিক- 
বানান-পদ্ধতি অনুযায়ী ) ছাপ! .হবে। লাতিন হরফে তা ছাপা হবে; তা 
থাকবে বন্ধনী-চিন্ছের মধ্যে কিংবা উপ-লেখাভাষায় ; ঘাতে করেবিশুদ্ধ পিকিং- 
উচ্চারণটি বোঝ হায় । 

ছুটি পরিকর্পনার তুলনামূলক অবস্থার স্থিত চেহারা পরবর্তী কয়েক বছরে 
দেখা গেল। ১৯৬৩ ১৮ সালের এক সাধারণ্যে ঘোষণ। অনুযায়ী, প্রথম-্তরের 
পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে প্রথম খণ্ডে চিত্রলিপি বাবহার কর! হয়, সঙ্গে থাকে 
ধ্বনিমাত্রিক শ্বরগ্রাম-পরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্রলিপিগুলির কিছু-কিছু অংশের 
সঙ্গে শুধু অনুরূপ পরিচয় থাকে । ফলে, সাক্ষরত] অর্জন করতে হলে চিত্রলিপি 
কিছু জান! দরকার হয়। চিতআলিপি জানার কাজে ধ্বনিমান্ত্রিক-বানান 
সহায়কের কাঙ্জ করে। লিখিত বিবৃতিতে জান! গেছে, ধ্বনিমান্ত্রিক-বানান, 
শিশুদের বিশুদ্ধ পিকিং-উচ্চারণ শিখতেই শুধুমাত্র সাহাঘা করে না, তাদের 
চিত্রলিপি শেখার কাজটিও এর ফলে দ্রুত এগোয়। এই চিআলিপির মধ্যে 
অবশ্য যথেষ্ট সংখ্যক সরলীকূত চিত্রলিপিও আছে ।১৯ 

ছুটি পরিকল্পনাই আনলে হল তালিকা, সঙ্গে আছে কা্জ করার নিয়ম 
প্রণালী। সরলীরুত-চিআলিপির সবচেয়ে হাল-তারিধী নির্দেশিকা হল “চিয়েন- 
হুয়-হ্তু ৎস্থং-পিআও” বা! “সরলীকুত চিজ্রলিপির সম্পূর্ণ তালিকা” পুস্তকের 
দ্বিতীয় খণ্ড । ১৯৬৫ সালে এই বইয়ের ৫১১৩৯১*৩৩ কপি বিতরিত হয়। 
“ধ্বনিমান্তিক-বানান-পরিকল্পনা” গঠিত' হয়েছে তিনটি তালিকা! নিয়ে। 
প্রথমটিতে আছে লাতিন ( বা রোমান ) বর্ণমালার ছাব্িশটি হরফ। দ্বিতীয় 
তালিকায় মেই ছাব্বিশটি হরফকে একুশটি আস্তক্ষরে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে । 
তৃতীয় তালিকায় লাতিন হরফগুলিকে পয়ত্রিশটি অস্ত্যক্ষরে সাদ্দিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। এই ছিনটি তালিকা “পু-তুং হুয়া্র মৌল ধ্বনিমাত্রিক উপাদানগুলির 
প্রতিনিধিত্ব করছে । বিশেষ-মৃত্রশ-চিহ্ন দিয়ে চারটি পিকিং-স্থরগ্রাম বুঝিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। ১৯৫৭ সালে সরকারী স্বীকৃতি পাবার পর, “ধ্বনিষ্নান্ত্রিক 
বানান-পরিকল্পনা” পুত্তকের লক্ষ লক্ষ কপি রিতরি'ত হয়েছে। 

ভিন্ন-ভিন্ন অভিধান ২০ অনুযায়ী চীন! চিআ্লিপির সমগ্র সংখ্যাও ভিঙ্ব-দ্ছির 
রকম। তবে মাবারণত ত। ৪*,**০-এর বেশি । ভালে! চিঞ্জলিপি-সাক্ষরতার 


২৪৬ চীন। লাহিত্যের ইতিহাস 


” সন্ত ৮১০৯৭ থেকে ১।০৯* চিত্রলিপি জানা দরকার | নতুন প্রচলিত “ছুসিন- 
হয়া" অভিধানটি হখোপধুক্ষ কেজো ব্যবহারে জন্য প্রণীত | এটি ১৯৬২ সালে 
প্রকাশিত হয়। এতে আছে ৮,১** চিত্রলিপি। পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি 
রেখে এর ২, * চিত্রলিপিকে সরলীকত কর! হয়েছে। 

চিত্রলিপি-সরলীকরণ প্রক্রিয়া কোন ভাবেই, শুধুমাত্র একেবারে নতুন 
“রীতি” নিয়ে গঠিত নয় । যে সব “কুরুচিপূর্ণ” বা শটহান্ড-রীতি, শতাবীর 
পর শতাব্দী ধরে, হিসাব-খাভায়, দিনিস বাধ! দেবার হাতচিটায়, ওষুধের 
বাবস্থাপতে, প্রাচীন উপন্াসের অপটু মৃত্রণে, থিয়েটারের গীতিনাট্য বইয়ে জমে 
উঠেছিল; বাণ্যবক্ষে তরে স়লীকরণ-কার্ষের অর্ধেকটা হল সেগুলিকে বেছে নিয়ে 
নিয়মমাঁফিক কেতায় ঢেলে সাঙ্জানোর কাজ। সেগুলির কিছুসংখ্যক হল অতি 
প্রাচীন চিত্রলিপির পুনঃপ্রবতিত রূপ ; পরেকার চিন্রলিপি থেকে এগুলিতে কম 
সংখ্যক তুলির টান ব্যবহৃত হয়েছে। নুন্দর ছন্তাক্ষর-বিদ্রা লেখার সময়ে অন্য 
চিন্রলিপিগুলিকে স্টাইলের দিক থেকে সরলীরুত করেছেন। জাতীয়তা- 
বাদীদের২১ আমলে ওই রকম অধিকাংশ “কুরুচিপূর্ণ” চিন্রলিপির এক 
বর্ণনামূলক তালিক। গ্রদীত হয়। 


সরলীকত চিন্রলিপির সম্পূর্ণ তালিক। | 


১৯৬৫ সালের প্রকাশিত “সরলীরুত চিত্রলিপির সম্পূর্ণ তালিকা” পুস্তকে 
এইসব সুপরিচিত হত্বীকৃত রীতির চিত্রলিপি আছে, তবে নতুন চিত্রলিপিও 
আছে। নতুনগুলির তালিকা! তিনটি নীতি২২ অঙ্গযায়ী সংকলিত। (১) 
একটি অথবা বহু সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ-চিজ্লিপির বদলে একটি সরলীরুত 
চিজ্রলিপি গ্রহণ ; (২) কোন জটিল চিজ্রলিপিকে কেটেছেঁটে তাকে স্বর্নতম 
মৌল-অংশসঘুদে পর্যবসিত কর। ; (৩) চিন্রলিপির এক ন্যুনতম অংশের সঙ্গে 
অন্তান্ত সহজ চিত্রলিপি-উপাদান ফিলিয়ে একটি সম্পুর্ণ গ্ররুতিপ্রত্যয়ান্ত 
চিজ্জলিপি-শব তৈরি করা1। তবে, যেহেতু এই “সম্পুর্ণ তালিকার লক্ষা হল, 
বধ সংখ্যক সরলীকড়-চিআ্রজিপি স্জন ও বৈধাকরণ,-_সেমেতুঃ উদ্দেস্কটিকে 
সার্থক করার জন্ম এর কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন কর। দরকার । 

এর প্রথম তালিকায় ৩৪২টি রলীরুত-চিন্রলিপি আছে । সম্পূর্ণ প্রকৃতি- 
প্রত্যয়াত্ব চিত্রজিশি-শব্দের় ক্ষেত্রে এগুলির বাবহার নিষিদ্ধ। এগুলি হচ্ছে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ চিজজিপি, হয় ইদানীং নয় কালে-কালে এগ্রলি সরলীরুত হয়েছে। 


' চীনা লাহোর ইতিহাস বণ 


দ্বিতীয় তালিকায় জাছে ১৩২টি খয়ংসম্পূরণ সরলীরুত-চিজলিপি। এপ্ডলি 
সম্পুর্ণ প্ররৃদ্ধিগ্রআয়্াস্ত চিরনিপি-শবের মৃজ-্উপাফান ছিলাবে বাবহার করা 
যেতে পারে। ত। ছাড়াও এ তালিকায় আছে চৌদ্ছটি চিতলেখ বা চিন্ত- 
মফশ1। সেগুলি বুজ-উপাধান হিসাবে ব্যবহার করা চলবে, স্বয়ংসম্পূর্ণ 
চিজ্রলিপি ছিলাবে নয় | 

তৃতীয় তালিকায় আছে, বৈধীকৃত, সম্পূর্ণ, গ্রৃতিপ্রত্ান়াস্ত চিত্র লিপি- 
শব হিসেবে ১,৭৫৪টি চিজ্লিশি, (দেই শব্দ প্ররৃতিপ্রতায্াস্ত, কোন প্রাচীন 
বা ষৌল শব্ধ থেকে বা উদ্ভূত নয় )। যে সব ক্ষেত্রে বাস্তব বাবছান' ক্ষেত্রে 
নতুন সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক চিত্রলিপি-শব অথব]। অনুপ শষ্ের চিত্র নকপ। 
বিভ্রান্তি সু্টি করতে পার্ট সে সব ক্ষেত্রে পাদটাকা দিয়ে বুঝিয়ে দ্বেওয়া 
হয়েছে, আদি ও জটিল চিত্রলিপিটিই ব্যবহার করতে হবে। “সম্পূর্ণ তালিকা” 
গ্রন্থ এ ধরনের পাঁদটাকায় বোঝাই । এর ফলে, আগেকার চিন্রলিপির 
বর্ণনামূলক তালিকাটি এই বইয়ে কমেনি, বরঞ্চ ছড়িয়ে গেছে, বড় হয়েছে 

চীন! লেখ্যভাষাকে হুন্থিতাবস্থায় এনে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার উদ্দেশ্তে “সম্পূর্ন 
তালিকা” বইটি প্রণীত । চিত্রলিপি-সরলীকরণের প্রবল প্রচেষ্টার ফলে সম্পূর্ণ 
নতুন-নতুন লিপি-রীতির বান ডেকে গ্রেছে। সরলীকরণ-প্রবপতার মোড় না 
ঘোরালে২ও ভাব-আদান প্রদানের ব্যাপারে বিশ্ব ঘটবে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 
সমোচ্চারিত ভিন্বার্থক চিন্রলিপি “উদ্ু হই, ধার অর্থ এক “নাচের আলর”, 
সেটির অর্থ সরলীকরণের পর দীড়িয়েছে “হছুপুনের আদর বা মজলিশ”। আদি 
চিত্রলিপি-শন্দ “ফ্যান হো” বা “খাবারের বাক”, সরলীরুত হয়েছে এবং তার 
সরল চেহারার অর্থ “এঁক্যের বিরোধিতা” দাড়িয়েছে, ফলে ছুটিতে গণ্ডগোল 
বেধেছে। ডাক ও তার-বিদ্ভাগ থেকে ওরত্বপূর্ণ সব অভিযোগ আসছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যায়, “লিংলিং* নামের একটি জায়গার ঠিকানা লিখতে হলে যে 
নতুন, সরনীকুত-চি্রলিপি লিখতে হবে, তার উচ্চার্ধ রূপ ছল “*** বা! ছুটি 
গৃদ্তা? ঘা! উচ্চারণ কর] যায় ন।। 

উপরোরেখিত এসব অস্থবিধা'. সত্বেও মিঃপন্দেহে লরলীকত-চিজলিশিগুলি 
বনস্ক ও শিশুদের শেখার পৃ্ষে সোজ1| আমিকদের বেলা ২,** ৰং 
কৃষকরের বেল! ১৯,৫১*২৪ দিত্রলিশি শিক্ষা! ছল প্রাথমিক পাক্ষিরতা। কার 
লক্ষ্য | চিন মিংশেংখর*। 'ওুকটি প্জিসংখ্যান-কার্ধে ফেখ) ঘাচ্ছে, শিক্ষা- 
যনতকের, ভিপ্রেত “ববছের়ে বেশি ব্যবন্তত” ১,৫০৮ চিরাজিপিয় »৩৫টি, হা 


২৪৮ চীনা পাহিতোর ইতিহাল 


২২ শতাংশ, লর়ঙলীরুত কর! হয়েছে । তা ধাই হোক না কেন, জনগণকে 
এখনো একই সঙ্গে কাল-প্রচলিত চিজলিপি ; এবং সরলীক়ত-চি্রলিপির 
পরিবর্তা হিসাবে সেগুলির আফি ও মূ কপ, দুই আমত্ত করতে হবে| ১০৫৫ 
লালে পি. পি. সি. লি. কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাব অয্যাযী, এ্রুপদী-সাহিত্য 
পাঠাপুত্তক পুনমূরিণে লয়লীরুত-চিন্রলিপি ব্যবহার করা হবে মা। যর্রিও এ 
কাজটি অসংগতিপূর্ণ এবং এ নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে , তরুণ, ১৯৬২ সাল 
পর্যন্ত বেশ কিছু বিশিষ্ট বিষষ্ঞন এই প্রন্তাবকে মনত দিয়ে চলেন । 

আশ্র্ধের বিষয়, চেয়ারম্যান যাও ৎসে-তুংয়ের “নির্বাচিত রচনাবলী”, ঘা 
প্রতি শিক্ষিত চীনার পঠিত থাকার কথা, তা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সয়লীকত- 
চিন্রলিপি বাতিরেকেই ছাপা হয়ে চলে। যে সব ঝরে “সরলীকরণ-পবিকল্পনা* 
পূর্ণোন্তমে কাজ চালাচ্ছে, সে সব বছরেও তাই হয়। হুয়তে৷ সেগুলি ধপদী 
সাহিত্য বলে বিবেচিত হয়| কেনন! সেগুলিকে “চিং তিয়েন” বা “অঙ্গুশাননিক 
বৃহৎ গ্রন্থ”, এই পরিভাষায় আখ্যা করা ছয়। আবার অন্যপক্ষে এও হতে 
পারে, ঘে বছ সংখ্যায় এ বই ঘবন-ঘন ছাপতে হয়েছে বলে সরলীরুত-চিন্রলিপি- 
টাইপ নতুন করে মূত্রণষঞ্ে বসানো যায় নি। মাও ৎসে-তুংয়ের কবিতা গ্রন্থের 
শোভন সংস্করণে ঘদিও সরলীরুত-চিরলিপি নেই, জনপ্রিয় “মাও ৎসে-তুং 
রীভার* সংস্করণে তা আছে। 


বর্ণমাল। ও ধ্বনিমাত্রিক পন্ধতি। 


১৯৫৮ সালের ফেব্রুারিতে, চীনা-ধ্বমিমাত্রিক-বানানের জন্য যে লাতিন 
বরঁ্মাল! গৃহীত হয়, সে বিধয়ে সর্বাগ্রে বলার কথা হল, যে তা! ব্যবহারিক ও 
বিশিষ্ট। চু এন-লাই সেটি বিশেষ কয়ে বললেন, আরে! বললেন, এই বর্ণমালা, 
পরবর্তী ধে কোন মতন বর্শধালার মত “সহজে ভুলে যাঁবার নয়*, সে নতুন 
বর্শমালা ধদদি চীনা-চিন্লিপি-উত্তৃত হয়, ভা হলেও নয়। নানতম সাক্ষরতা 
যার আছে, তেমন অধিকাংশ চীনাই, বিজ্ঞান, টেকনোলজি এবং মুরোগীয় 
ভাষা শিক্ষার কারণে লাতিন হরফের সঙ্গে পরিচিত চীনা-ধানিষাত্বিক-বানান 
পদ্ধতি-বা “পি. এস.”-এ ছাব্বিশটি রোমান হক ক্রষ অনুযায়ী অবিকল রকিত 
হয়েছে। বয়েফটি ব্যতিরেকে প্রত্যেকটি ' হুয়ফই, উপযুক্ত ধ্বনিসহ্কারে 
খাবার হয়; হেষদটি হয় “গ.যোরিইউ রোমাতধিত" 1 “ছি, আর.”-এ) জধঘা 
জাতীক্র-য়োধাদীবরখ-পদ্ধতিভে। [বশ বরেছটি ঈর্বস্থানীর আহেরিকান "ও 


চীঙা সাহিতোর ইতিহাল ২৪৯ 


যুয়োপীয় বিশ্ববিষ্তালয়ে আধুনিক চীনা ভাষা শেখাবার ফাঁজে এই "জি, আর* 
পঞ্চতি বাবছাত হয়েছে। ্‌ 

“জি. আর.” পন্ধতিতে ছুটি বা! তিনটি বর্শ-সংযোগ করা হয়। সে তুলনায় 
“পি. এস.” পদ্ধতির পক্ষপাতিত্ব হল এক-ছরফ বাঞনবর্ণে ) লক্ষা হল, লিখিত 
হরফ যেন সাদামিধে ও পরিচ্ছর দেখায় । শবের উচ্চারণকালীন স্বয় বোখাবার 
জন্তে শষের হরফ পালটে-পালটে “জি. আর.” শ্বরমাজিক-বানাম-পদ্ধতি 
অনুসরণ করে। “পি. এস.” সে পদ্ধতি অন্থসরণ করে না । তবে চারটি যুদ্রণ- 
চিন্ছ দিয়ে শ্বর পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। এই চারটি চিহ্ন দ্বেখে বোঝা! খাস, 
দ্বরগুলি হল (১) দীর্ঘ করে উচ্চারিত ত্বরবর্ণ; (২) তীক্ষ শ্বর; (৩) হব 
দ্বর) (৪) গম্ভীর শ্বর ; এবং চিহ্ন দেখে বুঝে নিয়ে শব উচ্চারণ করতে হয়। 
রোমান এ-ই-ও (৪-০-০) থে একত্বর] শব বা শবাংশের শুরুতে আছে? তার 
আগের একস্বরা শব বা শবাংশের অস্ত্য ত্বরবর্ণের দরুন, ছুটিতে মিলে পাছে 
মানে বুঝতে গণ্ডগোল হয়, সেজন্য পূর্বোক্ত চারটি মৃত্রণ-চিহ্ধ ছাড়াও এই ছুটি 
শবাংশের মাঝে উধ্ব কমা-চিন্ধ দিয়ে শবাংশ ছুটিকে পৃথক করে দেওয়া হয়। 
কাজেই “পি. এস.*-এর আঙ্গিক ও নিয়ম তুলনায় সরল, শিখতে সোজা । 

ব্যবহারক্ষেত্রে “পি. এস.” পদ্ধতিতে ব্যাকরণের ব্যাপার আছে। 
আধুনিক চীশা ভাষার মধ্যে আছে বহু-অক্ষরযুক্ত বা বহ-শব্গাংশযুক্ত শব্দের প্রতি 
প্রবণতা । কমুনিস্ট বৈজ্লাকরণিকরা ভার উপর খুব বেশি জোর দ্বেন। 
তাদের কথার পিছনে কিছু সত্যত। নিশ্চয়ই আছে । কিস্ত ওই জোর দ্গেবার 
মধ্যে মিশে আছে ভীব্র আবেগ ও আদর্শবার্দিত1| তীরদ্দের বক্তব্য হল, ওই 
বছু-্অক্ষর ব1 বহ-শবাঁংশ মিলে তৈরি করার কারণে চীম! ভাষা, যে কোন 
ভাষার মতই উন্নত । বলেন, চীন! ভাষায় আছে শব্ধ-নূপতত্ব, বিভক্তি ও 
প্রত্যয় ।২৬ আসলে নিরপেক্ষ বিবেচনায়, বহু-অক্ষর বা বহু-শঙষাংশ যুদ্ধ 
শব্ধ বা বিভক্ষি ও প্রত্যয়ের অবস্থিত, সব সময়ে ভাবার ক্ষেত্রে উন্নীত 
বৈশিষ্ট্য নয়। 

যাই হোক, চীন! ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ে নতুন ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য 
“পি এস.কে বু কাজ করতে হবে। জটিল-শব, শব্ব-আঙ্গিক ও নিিষ্ 
সুলোভূত শঙ্ষের আঙ্গিকতা-বিঙসেষণ করতে হবে । তারপর)' লেই বিশ্লেষণ 
গছুলারে, লন্ধাংশ যুক্ত করে শব বা শবাগুচ্ছ বানাবার কট্টর নিয়ম বানাতে 
ইবে। '' ৃ &ুঁ* 


২৫০ চীন! সাহিত্যের ইতিহান 


“জি. আর.” অঙ্থন্ধপ প্রচেষ্টা করেছে । বে “পি. এল.সকে “পু-তৃং হয়াণ্য 
তরল অনির্দিষ্ট চেছায়ার কথা যনে রেখে চলতে হবে । বিশেধ কয়ে যনে রাখতে 
চবে আঞ্চলিক ভাব! ও “পুণ্তুং হয়াশ্র সহজ লম্পর্কের কখ!। সমলাময়িক 
রাজনীতিক স্লোগানের জন্ত সংক্ষেপিত শব-আবিফার, অখব। প্রাচীন এপদী 
বাক বৈশিষ্ট্যের পুরঃপ্রবর্তন, এই ছুই কারণে “পি. এস.”স্থর কাজ আযে। 
্টিল হয়েছে । ধ্বনিষাত্রিক লেখায় এগুলি অমেক কম বোধ্য হবে! ফল 
ধাড়িয়েছে, “পি. এস"কে প্রচলিত কষ্টর ভাখানীতির কাছাকাছি আনে, এষন 
কোনো নিদিষ্ট বানান-পদ্ধতি বিষয়ে আজও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। হয়নি । ১৯৬৩ 
সালে প্রকাশিত “হান-যুউ প.ইয়েন-স্মিইন ঝ,উ-ছই” বা! “ধ্বনিমান্রিক 
বানানে চীন! শব্বপ্ুচী” বইটিতে আছে ৫৯,১** শব, শবগুচ্ছ, বাকু বৈশিষ্ট্য ও 
বাকৃধার ! এতে ধ্বনিমান্রিক-বানানের হাল-তারিথী নিয়মগুলি আছে। কিন্ত 
ভূষিকায় জোর দিয়ে বল! হয়েছে ঘে বইটি “অস্থায়ী”, "এখনকার মত”, এবং 
“নিরীক্ষানলক* | ইতিমধ্যে “পুশ্তুৎ হয়া" ও সাক্ষরতাউন্ীতি অভিষালে, 
“পি. এন.” শুধু পিকিং-উচ্চারণ-পন্ধতি নির্দেশ করছে এবং এক গৌণ ভুমিকা 
পালন করছে। 

তবে, সাক্ষরতা-আন্দোলনেও “পি. এস.”"এর মৃল্য সীমাবন্ধ। কেননা, 
চিন্্রলিপি শেখানোতেই প্রধান চেষ্টা ব্যয় করতে হবে । ১৯৫৯ সালের নভেম্বরে 
“গ্রামাঞ্চবে সাক্ষরতা এবং ষে-সময় বাচে, পে-সময়ে শিক্ষা” বিষয়ক জাতীয় 
সম্মেলনে ঘোধিত এক দাবি অনুসারে ১৯৫৮ সালে পাচ কোটি নোক “সাক্ষর” 
হয়েছে । কিন্ধু, বিবরণীতে জানা যায়, এদের মধ্যে মাত দশ শতাংশ 
ধ্বনিষাত্িক-বানান শিখেছে২৭ | কমুনিস্ট পার্টির সেপ্টাল কমিটি এবং পি. 
পি সি. নি, ১৯৫৯ সালে যুক্ভাবে এক নির্দেশ প্রচার করে ঘোষণ। করেন, 
“আঞ্চলিক ভাবাঞলে সাক্ষরতার কাজে ধ্বনিষান্রিক-বানানি ব্যবহার করা হবে 
না। কারণ হল, “পু-তুং হয়” শেখার বাড়তি বোবা নাঞ্ষরতাকে ব্যাহত 
করতে পায়ে ।”২৮ 


সংখ্যালঘু ভাষ!। 

ধ্বনিমাজিফ-বানাদ-পন্ধতিয় জক্ষা হজ, চীনের নকল জাতিয় জনক শাক 
প্রচলিত, সঙ্গীত, বর্ণরুষ-লিপি গতি করা। ১৯৬৪ লালের এক বিবৃতিতে 
জানা ধায়, জাতি-বিষয়ক-সেন্টল-কহিটি, ও চাইনিজ-আ্যকাভেহি অক্ষ 


চীন! বাহিতোর ইতিহাল ২৫১ 


সায়েফোস্মএর পহায়তায়, দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের প্রায় দশটি পৃথধ জাবিবাঙী 
ভাষায় জর, লাতিন হরফ-ভিত্তিক নতুন লেখ্যভাষা হই হয়েছে । ওই একই 
ভাবে, নাতিনকে ভিডি করে, অগ্ান্থ সংখ্যালঘৃধের লিপি-সংস্কায়ের চেষ্টা করা 
হয় ।২* কিন্তু সংখ্যালঘুদের শিক্ষাব্যবস্থায় চীন! ভাষ! শিক্ষা আবস্টিক। এবং 
তাদের চীনা-চিন্রলিপি অবন্তই শিখতে হবে,৩০ অবস্ধ ধ্বনিমাজিক-বানামের 
সাহায্যে । ১৯৬৪ সালের “পীপ-ল্স্‌ ম্যানয়েল*৩১ বইয়ে তিষ্া্গটি সংখ্যালঘু 
সঙ্জ্রধায়ের ভালিক! আছে, সমগ্র জনসংখ্যা তিন কোটি ছু লক্ষেরও বেশি। 
সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ও হান-ভাষী নিরক্ষরর] যত বেশি সংখ্যায় চীনা ভাষা 
শিখবেন ; ততই, সরলীরুত-রূপ বিশিষ্ট চিন্রজিপি মমেত চিন্রলিপি-লেখাভাষ। 
দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠ। পাবে, স্থায়ীতর হবে, ব্যাপকতরভাবে বাবন্ৃত হবে। চিত্রলিপি- 
লেখ্যভাষাই হবে “সাধারণের সম্পত্বি", লিখিত-চীনা-সাছিত্যের মাধাম। 
জাতির কথ্যভাষার ক্ষেত্রে “পু-তৃং হয়াশ্র বিষয়ে থে উদ্দেশ্য সন্ধিত, লেখ্য- 
ভাষার ক্ষেত্রে চিজ্রলিপি তাই অর্জন করবে। 


২৫২ চীনা পাহিতোর ইতিহাস 


নির্দেশিকা . 
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৬ দ্রঃ হান-ইউ ফাঙইয়েন তজু-ছুই (হান আঞ্চলিক ভাষার উচচারগ 
রীতি ) পিকিং, ১৯৬২ | 

৭ ৪নং নির্দেশিকায় উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৮-২৯। 

৮ চু এন-লাই : তভাং-চিয়েন ওয়েন-তভু কাই-কে তি জেন-উ (ভাষা 
এবং চিত্রলিপি সংস্কারে আমাদের দ্বায়িত্ব ), পিকিং, ১৯৫৮, পৃঃ ৬ 

৯ ওতদ্েব। 

১» ৪ নং নির্দেশিকায় উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৩। 

১১ “তি-ই-জু চুয়ান-কুও ওয়েন-ৎছু কেই-কে ছই-ই ওয়েন চিয়েন হুই- 
পিয়েন' (চীনা চিত্রলিপি সংস্কার বিষয়ক প্রথষ সম্মেলনের দলিল ) পিকিং 
১৯৫৭, পৃঃ ৩ । 
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১৯৫৯, পৃঃ ৩৯-৪১ | 

১৫ চু-এন-লাই, পূর্বোক্ত গ্রন্থঃ পৃঃ ১২। 
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পৃঃ ৩। 

১৭ চু এন-লাই পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬-৭। 
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জু কাই-কে" (ভাষা, সংস্কার ), নং ২০, ১৯৫৯, পৃঃ ১-৩। 

২৫ চুংসকুও উ-ওয়েন ঘসাচি শি সম্পাদিত “হান-থ্জু চিয়েন-হয়। ওয়েন- 
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ফেব্রুখারি ১৭ ১৯৬২ 
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১৯০৯,১১১১১৮৩ 
তুং চে ৪৩ 
তুং তিচ্কেন ১১১ 
তুংপি-উ ২২৫ 
তুয়ান চেন-শী ১৯৬ 
তুয়ান ফোকু ১৬৩ 
তুয়ানহ্থ হং-লিয়াং ২১৩ 
তুরফান রা 

হু 

সাই ইউ ২১৫,২৩১-৩২ 
সাও উও ৫১ 
সাও চি ৪৩ 
সাও সাও ৫৩ 
নাও পি ৫৩ 
সা মৌস্থন ১৩৬১১৩৫ 
লও শি ৫৩,৫9১৮৮ 
২সাও শুয়ে-চিন ১৮৩-৮৪ 
ৎলিয়েন ৎসেং ১৪৪ 
থু সিউ হিও ৩১ 
খস্থন ভাগ ১৭৫ 
ঘসে কুং ৪ 
ঘষে লিয়া ৬৫ 


সেং কে-চিয়া ২২৫ 
নেও পু ১৯৪ 
লেন খান ৯, 
নন 
নিও শিয়েন ১৩২ 
প 
1 চিন ২০২,২০৭১২১২,২২৭ 
1ও ওয়েত লাও জেন ১৪৮ 
[ান উচ্জে ৮৮ 
[ান কু ২৫৪ ১১৪৫৫ ১১৯৭ 
[ান কেং ১ 
পংশিন ২১৭ 
পয়েন চি-লিন ২০৪ 
পং চিয়া-হুয়ান ২৯৭ 
পো। চি ৬৮ 
প্পা চ্‌-ই ৬৮১,৭১)৭৬,১১৩১৭৫ 
পো শিয়েন-চিয়েন ১৯৩১০ ৪ 
ফ্ 
ফাঙ পাউ ১৭৭ 
ফান ৎনুং-শি ই 
ফেই চিং ৭৩ 
ফেই জীন ১০৬ 
ফেও ইয়েন-ই ১১৮ 
ফেঙে চি ২৩৪১২২১ 
ফেও মেও-লুও ১৪৫১১৪৭১১৫৪ 
ক্ষেন চুং-ইয়েন ১১৮ 
ফালে, আনাতোল ২১১ 
ফ্ুব্ষর ২১১ 


৪ 

১ 
বুদ্ধ ৬৪১১৯৬৪১১৩১ 

ম 
নল তপ ২৭ 
মা ইক্সেন-লিয়াং ২৩২ 
মা ফেও ২২৯ 
মা শি-ইউয়ান ১২৭ 
মাও কুন ৯৪ 
মাও তুন ২৯২২১১১২২২৭ 
মাও ৎকুং-কাং ১৫% 
মাও খসে তুং ২১৮-২১,২২৫-২৬, 

২২৮১২৩৯১২৩২ 

মিয়াও চুক্সান সান ১৪৪ 
মিল ১৯৪ 
মুশিউ ৪৩ 
মেই ইয়াও-চেন ১১৭ 
মেই শেঙ ৩৯১৪ 
মেং শিক্পাও ৭৬ 
মেংহাও-লান ৬ 
ষেও রুয়ান-লাও ১৪৩,১৫০ 
মেওঙ শীয়াও ২১ 
মেটারলিঙ্ক ২১১ 
যেনগিউন ১৮১১৪১২৪ 
মোৎসে ৫১১৮ 

| 
ফিউং মিং ৬ 


চীনা লাহিতোর ইতিছাল 


১১৫০ 
লাগ চাও ২১৩,২১৯১২২৭, 
২৬১,২৩২ 
লাঙ পে ১৯৭ 
লাখ সপে £১১৬১১৯১২,৬৩)৬৪)৮৭ 
লি ইয়েন ৬৭ 
লিও ৮৪, ৮৬ 
লিকাঙ-ৎলো ১৫ 
লিচি ২২১,২২৪ 
লি চি-ক ২২৫ 
লিচাং-ইউং ৭৩ 
লিগে! প১-৭৮)১%৯) 
১১২,১২১) ৮৩ 
লি পো-ইউয়ান ১৯৪ 
লি ফিউয়ান ৯২ 
লি ফু-চেম ১৮৭-৮৮ 
লিমেও-ৎসু ১৪৮ 
লিলিন-মু পট 
জিয়া ৮৭১৯২ 
লিউ ইউ-শি ১১২-১৩ 
লিউ ইউং ১২২ 
লিউ ই-চিং ১০১ 
লিউ ইউয়াং ১২১ 
লিউ ইক্াং ১১৯ 
লিউ ইয়াং পি থ্ও 
নিউ ১,১7৫ 
লিউ কেশচুয়ান ২২৩ 
লিউ ঢাগ-লিন ৬৮ 
লিউ চিশ্চাং ১৬৩ 
লিউ চেও ৮৮ 


লম্ভ ঘা কোয়েছ 
লিউ তাই-পো 
লিউ তনু-ইউয়ান 
লিউ পেই 

লিউ ₹ু 

লিউ মিয়েন 
লিউ মেও-জু, 
লিউ শিয়ে 

লিউ সান-শিয়েন 
লিউ হুঙ 

লিং শু-হয়। 

লিন তিং-কান 
লিন মুটাং 

লিন শু 

লিঙ্কাং চি-চাও 
লিয়াং হসে-ইয় 
লিয়াং পিন 
লিয়াং ঈ-চিউ 
লিয়াং শেঙ-চুয়ান 
লিয়াং হ্থ 

লীইউ 

লী কুঙ-ৎসো 

লী কুয়াং-তিয়েন 
লী চিন-ফা। 

লী চিয্াং 

লী চিয়ে-জেন 
লী চু-উ 

লী চো-উ 

লী পান-লুং 

লী ফু-ইযেন 


১৭৭ 
২০৬ 
৯৩১৯৪ 
€ত 

১৪১ 
৮৭)৮৮ 
১৪৪১১৯৩ 
৮৪১৮৫ 


১১৯-২১, 


৭৩২; ২৯৯২ ১৬ 
১৪৪ 

১৯৫- ৯৬,১৯৮ 
১৩৪ 

১৩৬ 

২১১ 

২২৬ 

৮৭ 

১১৬১৮ ১৩৪ 
১৪৩ 

২১১ 

২৪৪ 

১১৯ 

১ 
১৭৬. ৭০) ১ ৭ 
১৪৬ 

খপ 

১.৬ 


লী মে-ইয়াং 


চাঁদা পাহকোর ইাতিহাল 


১৭ শীচেন-জিন 
লী হৌৎলে ১১৬ লীনাই-ান 
ল ইউ ১২৩ শঈীলিংস্উন 
লু ইউস-লুং ১৭৭ শ্ীয়া উ 
লুচি ৮৬১৮৮ পীয়াং আই 
রন * ৯৮১১৪৪১১৬৭,২৯১১ লীয়েন চুয়ান 

২৯২২৯৬১২৯৮১ লীলার 
লো কুয়াঙ-পিন ২৩৯ শ্ইউ 
লো কুয়ান-চুং ১৫২১১৫৫-৫৭১১৬৭ গুচি-যো 
লো চেন-উ ১১৪৫ গুনৎ জে 
লে! পিন-ওয়াং ৬৮৮৭ শুয়াং সে 
পে।-হয়া-শেও ২৯৭ শুয়ে হযু-তে। 
লাস ২*৯ শুয়ে তিয়াও 

টী শেন ইউ 

শাও হিও ৮৫. শেন উয়ে 
শৃঙ হেঙ £১ শেন চি-চি 
শি চিনেন ৯৩. শেল চিং 
শিং সেঙ-তান ১৩৭ শেন চিয্লেন*চি 
শিন চি-চি ১২৩ শেন তে-ু 
শিল্পাও ইং-শি ৮৭১৯২ শেন খ-ওয়েন 
শিল্পা তাও মর শেন 
শিয়া! পিং-শিন ২০৯ 
শিক্লাও চুন ২১৩,২২৭ সফিস্ট 
শিল্পা তাও-চিয়েন ৬২ নান ই-আঙ 
শিল্পা তন ৯২ সান ইক়্াত-সেন 
শিক্পাং চি ৭৭ সান-চুয়ান 
শিল্ে তিয়াও ৬৬১৬৭ সান হয়েন 
শিক়েন তস্থ ৬৭ লিনক্রেয়ার 
শিয়েন ফেও ১৩৫ সিয়ুং 
লী কাং ৮ 3৫ সিন-লে। 


২৬৬ 


১৭৭ 
১% 


৩৪ 


৯ 
৯১১ 
৯৮ 


৩৪৯ 
১৮০২৭ 
১০৬ 

১৭৬ 
৩৩১৬৫)৬৬ 
৪৭ 

১৭৫ 

১৩৪ 

১০০৪ 

১৩৭ 

২০ ৭১২০৮ 
১৭৭ 


১৮ 
১০. 
৯৪৫ 
১৮ 
৬০ 
৯১১ 
ব্রি 


২৬২ চান! সাহত্যের হাতছাল 
সিয়া ইয়েন ২৩২ হানি ইউ +১:৮৯/৯১১৯৩৪৪১১০৩। : 
১৯৯১৭, 
হা ৬৬ পি 
যী ও কাইিন ০ 
গুলি ৬৩ হু খসে-ইযাং খ&.. 
গ্তিং ৮৭ হুলী ১৮৯১১৯০১১৪৯-২৯৩১ 
স্থ তৃংস্পে! ১৮১৫৬/৬৯/৮৪১৯১,  হইৎ নে ১৮ 
৯৪১১১*১১১২,১২১ হং শেন ২৯২)২৩২ 
১২৩৭১৭৫ ভুঙ সেও ১৩৪ 
দথ শুন-চিন ১১৯ হয়াং চেন-শিয়! ২০২ 
লাম ৯৪ ন্য়াং তি ১৩৬ 
সং ৎমে-তি ২১৬ হুয়াং তি চিয়েন ১১০ 
সুঙ ইউ ২১,২৩,৮৮ হুয়াং ৎসান-শিয়েন ১৯৬ 
সুচি ১২* হুয়াং খসুন-শিয়েন ১৭৭ 
স্ব চি ওয়েন ৬৮ হৃয়াং পিয়েন ১৪৭ 
সঙ চিহ-তি ২৩২ হুয়াং ফু ১১২ 
১১৪১৬ ৪) হম়াং ফুস্ং টি 
স্থান তং ৮৭ হুয়াং শেন ২১৪-১৫ 
সেন চি-চি ১৩ হ্য়াং হয়েই ১৫৪ 
সেন তে চিয্নেন ৫১ হয়ান ফু মেই ১৭ 
মেল তে ফু ১৬৭ হয়েই শিল্পাও ১৩৯ 
প্পেন্লয় ১৯৪ হো চি-ফা" ২৯৪১২১১ 
হে! চিং-ষি" নি 
হু হো চু ১২১ 
হফকিন্স, এজ. সি ১ ছো। শিল্পা-উ টি 
হাকৃসলে ১৯৪ 


বেজামিন £॥ আপাঁন কি বলছেন, আমি ঠিক বাঝতে পারছি নে, তবে আপনার 
কথার কিছংট” মর্ম যেনো অনহধাবন করতে পারাছ। আর, আপনাকে 
আম কথা 'দ্ষি, আপনার ইচ্ছাকে অম অনহসরশ করবো | 

ইশলওনোর 1 বেশ, মালযকে বিচর করার প্রথণত' ক ত্যাগ করতে পারষেন ? 
এমন ক, সার" বিচারে অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তাদেরও আপাঁন 
মনে মনে বচার করবেন না, পারবেন ? এ নাতি পালন করতে পারবেন ? 


বেঞ্জামন ॥ কম্তু কোনো নীতি পালন করতে হলে তা সমর্থনের উপযনন্ত য্যান্ত 
আমর সমমে থকা দরকর। জানেন, আম দরশনশাস্ত্র গড়েছি। 

ইলিওনের ॥ তই নকি? তহলে কেন প্রখ্যত দা্শীনকের উদ্ধাতি 'দিয়ে 
একাঁট বণঁর ব্যখ্যা করতে দয়া করে আময় সাহায্য করল । বাপীট 
হচ্ছে £ “ন্যায়পরশ্মন লেকদের যারা ঘশা করে তর জঘন্য অপরাধে 
অপর ধাঁ।" 

বেঞ্জামন 1 £কণ্তু ন্যায় শাস্্ বলে, কোনো কোনো মাননষের অপরাধ করা নিয়াতির 
[লখন। 

হইীলিওনে র ॥ কিল্তু অপরণ্ধ কর্র অপর নম হচ্ছে শস্তি ভোগ করা-অপরাধ- 
টই তো শাস্তি ভেগ। 

বেঞ্জামন ॥ 'অদ্পনার এই চচদ্তাট" প্রগাত তাৎপর্যপর্ণ| লোকে ভাবতে পারে, 
এট' কাণ্ট অথবা শোেপেনহ ওয়'রের চিন্তা। 


ইঁলিওনের ॥ কল্ট ও শ্যোপেনহাওয়ার কে? আঁম তাঁদের চান নে। 
বেঞ্চ ।মন 1 আপন এ বাণশট কোথায় পড়েছেন ? 


ইলওনে র' ॥ পাঁবত্র গ্রন্থ-__বাইবেলে। 

বেঞজামন ॥ ক বলছেন অপাঁন? ব্যইবেলে এমন উন্তি আপাঁন কোথায় 
পেলেন ? 

ইালওনোরা ॥ হায় ছি অজ্ঞ, কি অবহেলিত শিশু আপাঁন? আমার ইচ্ছা 
করছে, অ পন কে পাড়িয়ে মানুষ কাঁর। 

বেঞজমন ॥ অপানস্বগের দেবী। 

ইীলওনোর ॥ কিন্তু আম অপনার ভেতর খারাপ কিছু; দেখাঁছ নে, বরং 
আমার ঠবশ্বস আপন অতি উত্তম ছেলে। অপ্নার লাঁতনের শিক্ষক 
কে? ভার মম'কি? 

বেঞ্জামম 1 ডন্ইর জ্া।লগ্রেন। 

ইলিওনে র" ॥ (উঠে দাঁড়ালে ) মামটা নে রাখবো 1...উঃ আমার বাবা নির্যাতন 
ভে"গ করছেন। ওরা অমার বাবার সাথে শিচ্ঠদর ব্যবহার করছে। (কান 
খাড়া করে ।ক যেন শনতে লাগলো |) টোলফোনের তার যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। 


২৮২ & স্ট্িপ্ডবাগেরি সত নাটক 


আপন শুনতে পাচ্ছেন না? নরম, চকচকে তামার তারের মাধ্যযে 
মানমঘঘ যখন কোন নিষ্ঠার বাক্য উচ্চারণ করে, টোলফোনের এ তামার 
তার তা সহ্য করতে পারে না; তাই ফ্ত্রণায় ফাতযায়। মান্য যখন 
টোলফোনে তার প্রাতিবেশশর নিন্দা করে, টোলফোনের তার দবংখে গলে 
শিয়ে, উপ টপ করে চোখের পান ফেলে, যক্ত্রপায় কাতরায় আর চিৎকার 
করে বলে, ছিং 'ছং কা লজ্জা । (ইলওমোরার গলার স্বর শন্ত হয়ে 
আসে) আর, তারা প্রীতবেশর 'নিল্দা করে যে-সব কথা বলে-নষ্দা 
করার সেই পাপ হিসেবের খাতায় লেখা হয়। অবশেষে কেয়ামতের 1দন 
তদের বিচারের সম্মখখীন হতে হবে। 

বেঞামন ॥ আপাঁন বড়ো কঠোর । 

ইীলওনোরা ॥ অমি কঠোর? আম কঠোর? আঁম কি করে কঠোর হতে 
পার? আম? আমি? না, না। (স্টোডের কাছে এগয়ে গিয়ে 
ল্টোভের ঢাকলা খললে। সেখান থেকে কয়েক টুকরো ছেড়া সাদা রংমের 
লেখার কাগজ বের করলে ।) 


(কগজের টুকরোগদলো ডাইনিং টোবলের ওপর সাজাতে লাগলো 
আর বেঞ্জণমন কাগজগালোতে কি লেখা আছে দেখার জদ্য উঠে 
দাঁড়লো।) 
ইলওনোরা ॥ একটা স্টোভের ভেতরে গোপন জিনিষ রাখার মতো' বেকুফী 
মানষ কি করে করতে পারে ? যেখানেই আঁম যাই মা কেন, আম সে 
বাড়ীর স্টেভের ঢকন খহলে দেখবই-কিছ;তেই এর নড়চড় হবে না। 
কিন্তু আঁম মানযষের গোপন কথা কোনাঁদনই ফাঁস করে দিই না! অমন 
ক।জ আমার দ্বরা কছতেই সম্ভব নয়। কারণ অমন কাজ করলে 
আমার বিবেক আমকে দংশন করবে। (এক ট্যকরো কাগজের লেখা 
পড়তে লাগলো।) কী এর মানে হতে পারে? কিছুই তো বাঝতে 
পারাঁছ নে। 
বেঞ্ামন ॥ ওটা তো ডর ?পট'রের িঠি...চ'ঠখানা ভীন কমাটিনাকে লিখেছেন 
আর 'চঠিখানাতে 'ক্রুসাটমার সাথে তান কখন দেখা করতে চান, তার 
উল্লেখ রয়েছে! এমাঁন একখানা চিঠি 'তাঁন 'ক্রিসাটনাকে লিখবেন, এটা 
আমি অনেক দিন আগেই অননমান করেছি। 
ইীলওনোরা ॥ হোত 'দয়ে চিঠিখানা ঢকলো।) আপন কি বললেন? অনেক 
দিন আগেই আপাঁন কাঁ অনদমান করোছলেন? বলহন। বলদ কাঁ 
অনযমন করেছিলেন। আপাঁন পাপী, দহরাচারী-মলের ভেতর কেবলমার 
পাপ চিন্তা পোষণ করেন। এই চিঠিতে যা লেখা রয়েছে তাতে ভালো 
ছড়া খারাপ কিছ; নেই। আম ক্রিসাঁটনাকে জানি, খবব ভালো মেয়ে 


ইস্টার ॥ ২৬৩ 


